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দুআ ও বাণী 

আলহামদুলিল্লাহ। আমার শাগরিদ ও জামিআর উদ্ভায 
মাওলানা আবদুল্লাহ নাজীব (সাল্লামাহুল্লাহ) দলীলসহ নবীজীর 
নামাযের পূর্ণ বিবরণ সংকলন করেছেন । রিসালার বিবরণ শুনে 
গুরুত্ৃপূর্ণই মনে হয়েছে। 

তিনি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের আলোকে নামাযের 
বিবরণটি সাজিয়েছেন । হাদীসের সাথে সাথে হুকুমও উল্লেখ 
করেছেন। ভূমিকায় নামাযের পদ্ধতি সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা 
দিয়েছেন। সর্বোপরি নামাযের এরূপ বিবরণ আমার ভাল 
লেগেছে, ইতিপূর্বে এমন কিছু নযরে পড়েনি । 


থাকি, যা কাম্য নয়। আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত । এ 
রিসালাটিতে নামাযের মৌলিক হাদীসগুলো মুখছ্বের উপযোগী 
করে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকেরই রিসালাটি মুখস্থ 
করা উচিত। এতে যেমন নামাযের প্রতি আগ্রহ ও একাগ্রতা 


বাড়বে, তেমনি প্রচলিত লা-মাযহাবী- সালাফীদের অপপ্রচার 
থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। 


করে উপকারী বানিয়ে দিন। লেখককে কবুল করুন। দীনের 
খেদমতে সর্বদা নিয়োজিত রাখুন । আমীন! 
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৫ শাবান ১৪৩৮হি. 


পেশ লফয 
০৬৮৭ ০৪৮ এত ৫১০৭9 2১০৭১ ০৪৬৭। ভ) এ ০০ 
৬৬ ৯৮৮9 এ ৬৪১ ০১০০০) 
নামায নবীজী ঞ্$ এর প্রিয় ইবাদত। নবীজী ৬ সাহাবা 
স্বচক্ষে নবীজী ঞ& কে নামায পড়তে দেখিনি । নবীজীর নামায 
কেমন ছিলো তা জানার সর্বোচ্চ মাধ্যম হলো কুরআন-সুন্নাহ, 


আর কুরআন-সুননাহর বান্তবরূপ হিসেবে সাহাবা কেরামের 
আমল। 


নবীজী ঞ্ থেকে নামায সংক্রান্ত অসংখ্য হাদীস বর্ণিত 
হয়েছে। স্বীকৃত সত্য হলো, নামাযের মৌলিক বিষয়াবলী এক; 
এতে না ভিন্নতা রয়েছে না মতভিন্নতার সুযোগ । তবে 
শাখাগত কিছু বিষয়ে ভিন্নতা রয়েছে । রয়েছে মতভিন্নতার 
অবকাশ । 


কারণ, হয়তো নবীজী ঞ থেকে বর্ণিত হাদীসই দু'রকম, 
অথবা হাদীসের বক্তব্য বা প্রামাণ্যতা অস্পষ্ট, একাধিক 
ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে । আর হাদীসের এই জটিলতার 
সমাধান শুধু একজন মুজতাহিদ ইমাম করতে পারেন। অন্য 
ব্যক্তির এ বিষয়ে কথা বলা মানেই নবীজীর আদর্শ ও সুন্নাহকে 
বিকৃতির পথকে সুগম করা । 


হাদীসে জটিলতা ও আমাদের দায়িত্ব 


আল্লাহ তাআলা ও নবীজী ঞ এ ক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ দির 
করে দিয়েছেন। বলেছেন, তোমরা না জানলে 'আহলে যিক্র' 
তথা 'মুজতাহিদের' স্বরণাপন্ন হও। (সুরা: নাহল, আয়াত: 
৪৩) তাদের থেকে জেনে আমল করো । বলাবাহুল্য যে, ঘরে 
ঘরে মুজতাহিদ পাওয়া অসম্ভব । অথচ আমল সবাইকে করতে 
হবে! তাই নবীজী ঞ এর সুন্নাহ ও দলিলের আলোকে 
নামাযের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও বিধান সংকলন ছিলো যুগের চাহিদা । 


এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই বড় বড় মুহাদ্দিস ও 
মুজতাহিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করেন ইমাম আবু 
হানীফা রাহ. কুরআন-সুন্নাহ ও অন্যান্য দলিল মন্থন করে 
সর্বস্বীকৃতভাবে নামাযের পদ্ধতি ও অন্যান্য বিধান সংকলন 
করেন। তাদের সংকলনে নবীজী $ এর নামাযের পূর্ণাঙ্গ 
বিধান ও রূপ ফুটে ওঠে। যুগশ্রেষ্ঠ মুজতাহিদ ও হাফিযুল 
হাদীস ইমামগণ এ সংকলনকে সমর্থন করেন এবং তদনুযায়ী 
ফাতওয়া দেন । 


অদ্যাবধি ভারতীয় উপমহাদেশসহ ইসলামী দুনিয়ার অধিকাংশ 
মুসলমান সেভাবেই আমল করে আসছেন। যুগ যুগ ধরে 
গবেষণা ও পর্যালোচনা হওয়া সত্তেও আজও তা দীপ্তোজ্জল; 
কুরআন-সুন্নাহ উপর প্রতিষ্ঠিত হিসেবেই স্বীকৃত। 


নামাযের বিবরণ আরো অনেক ইমাম লিপিবদ্ধ করেছেন। 
পুস্তিকা আকারে প্রকাশিতও হয়েছে। যাতে রয়েছে কিছু 
ভিন্নতা ও মতভিন্নতা। 


বিভিন্ন পদ্ধতি ও আমাদের করণীয় 


বিভিন্ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? নবীজী *$ তাও 
শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যেমন, নবীজী এ মদীনায় আযান শিক্ষা 
দিয়েছেন এক রকম, মক্কায় আবু মাহযুরা রা.কেও তিনি 
আযান শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু তার আযান ছিলো ভিন্ন রকম। 
তাহলে আযানের দুই পদ্ধতি হলো । কিন্তু নবীজী %& কখনোই 
এ কথা বলেননি, সকল মসজিদের আযান এক রকম হতে 
হবে; বা একই মসজিদে উভয় পদ্ধতিতেই আযান হতে হবে। 
সর্বোপরি নবীজী ৯& মক্কার আযান মদীনায় চালু করেননি । 
এমনিভাবে মদীনার আযান মক্কায় চালু করেননি । সুতরাং 
উভয়টিকে আপন স্থানে সচল ও বাকী রাখাই হলো নববী 
আদর্শ ও নবীজীর সুন্নাহ । 


অনুরূপ নবীজী ঞ্ঞ& এর সুনাহর দাবী হলো, মদীনার নামায 
মদীনায়, মক্কার নামায মক্কায় এবং কৃফার নামায কৃফায় বলবৎ 
রাখা । কারণ সবগুলোই নববী নামাযের পদ্ধতি । (আললমুহাল্লা 
৩/১৯৫) এভাবেই রেখে গেছেন পর্যায়ক্রমে চার খলীফা । 

আমরা জানি, হযরত আবু হানীফা রাহ. এর উক্ত বোর্ড কর্তৃক 
নবীজী ৯& এর নামাযের সংকলন আমাদের মাঝে যুগ যুগ ধরে 
প্রতিষ্ঠিত, যা বহাল রাখাই নবীজী & এর আদর্শ ও সুন্নাহর 
দাবি। বর্তমানে সব পদ্ধতির সমন্বয় করা, অথবা নতুন কোনো 
মানেই, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং সুন্নাহর বিরোধিতা করা । 

শাখাগত বিষয়ে বিভিন্নতা দোষণীয় নয়। মূলত তা আল্লাহ 
পর্বন্ত পৌঁছার বিভিন্ন শাখা-পথ। আল্লাহ তাআলা নিজেই 


দেখাবো । (সুরা: আনকাবৃত, আয়াত: ৬৯) তবে মানুষ একই 
সময়ে দু'পথে চলতে অপারগ । বাধ্য হয়ে তাকে একটি পথ 
নির্বাচন করতে হয়। এটাই বাস্তবতা । অনুরূপ নামাযের 
ক্ষেত্রেও একটি পদ্ধতিকে নির্বাচন করে নিতে হবে। আর 
আমরা যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করি তা দলীল-প্রমাণের 
দিক থেকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । 


প্রিয় মুসলিম ভাই, 

এই পদ্ধতিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসহ সংক্ষেপে 
আপনার সামনে পেশ করছি। বিস্তারিত দলিল ও বিধানের 
স্তরবিন্যাস জানার জন্য “কুরআন সুন্নাহর আলোকে আপনার 
নামায"সহ সংশ্লিষ্ট কিতাব পড়ার অনুরোধ থাকলো । 

যদি কেউ আপনাকে সংকলিত ভিন্ন পদ্ধতি দিতে চায়, তাকে 
বিনয়ের সাথে বলুন, আমার কাছেও একটি সংকলিত পদ্ধতি 
রয়েছে, দলিলও রয়েছে। তাই মক্কার আযান মন্কায় রাখুন, 
যেমনটি নবীজী ৯ রেখেছেন। বেশি কৌতুহল থাকলে বিজ্ঞ 
আলেমের কাছে গিয়ে মীমাংসা করে আসুন। বিশৃঙ্খলা নয়, 
কল্যাণকামিতাই দ্বীন। 


সালামান্তে 
আপনার দ্বীনীভাই 
আবদুল্লাহ নাজীব 
দারুল উলুম হাটহাজারী 


৮ রজব, ১৪৩৮ হিভারী 
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মধ্যে । (সুরা নিসা, আয়াত: ১০৩) 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৫ 
নবীজী ৯৪ এর ফরজ নামায 
আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাতে নবীজী ঞ্$-কে পাঁচ ওয়াক্ত 


নামায দিয়েছেন ।১ তিনি প্রত্যেক জ্ঞানসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নর- 
নারীর উপর ফরজ করেছেন ।২ ঈমানের পরেই নামাযের কথা 


এ চি, একী ভাপ এ 0০ এ জু ৩ (| ৩৩ ৬৮) 
9581 04 9 41 44 ৪ 63 2 এ ৬ ভর ৬ 
৩৮৮ ০91 2: এ ০19 44 

“মিরাজের রাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পঞ্চাশ 
ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিলো । এরপর তা কমিয়ে পাচ ওয়াক্ত করা 
হয়। এরপর বলা হলো, হে মুহাম্মাদ! আমার কথার কোনো রদ বদল 


হয় না। আপনার জন্যে এই পাচ ওয়াক্তের ছাওয়াব পধ্গাশ ওয়াক্তের 
সমান ।” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২১৩), দ্র. সহীহ বুখারী (৩৮৮৭), সহীহ 
মুসলিম (১৬২)। 


২ 6১১ 65 ০5০2] ৬৩৫ ৬০৫ ৪৮ ৩৯ 
“নিশ্চয় নামায মুমিনদের উপর সময়াবদ্ধ ফরয ।” 
-সুরা নিসা, আয়াত: ১০৩ 


৩91 &6154৫0 2401 13 ৪] 9ঠিত 


১৬ নবীজী ৬-র প্রিয় নামায 


বলেছেন ।১ 

নির্দেশ দিয়েছেন নামাবের প্রতি বত্ববান হতে, নামাবের 
মাধ্যমে সাহায্য নিতে ।৩ নামাযে অলসতা ও শিথিলতার নিন্দা 
করেছেন।& নামায না পড়লে শান্তির কথাও বলেছেন ।১ 





রর 
“তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের 
সাথে রুকু কর।” 


-সুরা বাকারা, আয়াত: ৪৩। 

“যারা গায়বের প্রতি ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে।” 

-সুরা বাকারা, আয়াত: ৩। 

:€59$ 41954০49৯49 ০9০ এ০০৪০৯ 
“তোমরা নামাযের প্রতি যত্রবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি 
এবং তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত হয়ে দাঁড়াও ।” 

-সুরা বাকারা, আয়াত: ২৩৮। 

০ ৪১০০9 74159 155 এ ৫৯ 

“হে মুমিনগণ! তোমরা নামায ও সবরের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।” 
-সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩ 


৬ 


£ 2৮ 41155 1909 ৮6৮১০ 5 ০১৯১৫ ৩৪এ০। ৩৯ 
১৩৬ এ] | 5545 35 ৮৩ 55219 4৮41%$ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৭ 
এরশাদ করেছেন, “নামায অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে ।” 





2 
“নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোকাবাজি করে। অথচ আল্লাহই 
তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছেন। আর যখন তারা নামাযে দীড়ায় 
তারা অল্পই আল্লাহকে স্মরণ করে ।” 


-সূরা নিসা আয়াত: ১৪২। 

5505 ৩১৫ ০০৪০ ৪০ ১৪ এ ০ ৬॥ ১৪) 
“ধ্বংস হোক সে নামাধীদের , যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে । যারা 
মানুষকে দেখায় ।” 

-সুরা মাউন, আয়াত: ৪-৬। 

(০0551 25204 ($ _. 2৫7 2 ০০৮০০ 15৯, 

* ৪০০৪ ০৮ ৬১819 ৩27 ও (এ ও 

“(তাদেরকে বলা হবে) কোন্‌ কাজ তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ 
করল? তারা বলবে, আমরা নামাধীদের মধ্যে ছিলাম না ।” 

-সূরা মুদ্দাচ্ছির, আয়াত: ৪২-৪৩। 

২ ১ :201 ৪৩ ৩ 2) ৬ ৬৫ $১। ৩! $১৩০। ক্ঠঠিউ 

“এবং আপনি নামায কায়েম করুন। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ 
থেকে বাধা দেয়।” 


সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫। 


১৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


নবীজী ঞ্ নামাযের অপরিসীম গুরুত্ব দিতেন।১ বলেছেন, 
নামায ইসলামের ভিত্তি।২ এবং ঈমান ও কুফরের মাঝে 
পার্থক্যকারী ।৩ 





১ ঞ| খু! 4 5 555৬5 তত এডি ১০৯ &) জি এ 55 4৪ 
৫9০9 ০ 585 2401 9415 8০ 6৬5 | ০551452 8 
পাচটি বিষয়ের উপর । আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মাবুদ 
নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এর 


সাক্ষ্য দেয়া, নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্জ করা এবং 
রমযানের রোযা রাখা ।” 


সহীহ বুখারী (৮) সহীহ মুসলিম (১৬) 

২: ৭) ৫9555 89)১9 ০১৯৪ ৮ ০৭) এত এ ২ 
505 59১ ৩9 ৪১৩ 3১ এ ০ ০ ৩ ১০১৬ 
এ 4৮০ 3 ১৬5৬ 

“আমি কি তোমাকে এই বিষয়ের (দীনের) মূল, এর খুঁটি ও এর সর্বোচ্চ 
চূড়া জানাবো না? এই বিষয়ের মূল হলো ইসলাম, সুতরাং যে ইসলাম 


গ্রহণ করলো সে নিরাপদ হলো। এর খুঁটি হলো নামায । আর এর 
সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ।” 

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২২০৬৮), মুসান্নাফে ইবনে আবি 
শায়বা (৩০৯৫১) । 


+ ১০ 45849 ১৪) এ ১ এ 90 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৯ 


কেউ মুসলমান হলে সর্বপ্রথম তাকে নামায শিক্ষা দিতেন ।১ 
নবীজী ক বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের 
হিসাব নেয়া হবে। নামাযের হিসাব ঠিক হলে অন্যান্য আমলও 
ঠিক বলে গণ্য হবে।২ 


-সহীহ মুসলিম (৮২), সুনানে আবু দাউদ (৪৬৭৮) 

১৪১৫ 4 ৬ এ 90501 ল০ 9] শ এ 5৯০ ০৩) 
(8১এ। 2 :0৪ 3 

“কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রথমে নামায শিখাতেন। অথবা বর্ণনাকারী 
বলেন, তিনি তাকে প্রথমে নামায শিখাতেন।” 

-(সহীহ) মুসনাদে বাযার (২৭৬৫), আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী 
(৮১৮৬)। 

২ ০০০ ৬০৭৩০ 5৬ 8৩] চ৪। 0 এ এ ০০ ৬ ৩, 


416 ঠ০ ০০৩ ৬০০৬ 9194 


“কেয়ামতের দিন বান্দার কাছ থেকে প্রথম হিসাব নেয়া হবে নামাযের । 
যার নামায ঠিক থাকবে তার সব আমল ঠিক থাকবে । যার নামায ঠিক 
থাকবে না তার অন্য সব আমলও ঠিক থাকবে না।” 


২০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

তিনি নামাযের উৎসাহ দিয়েছেন; বর্ণনা করেছেন নামাযের বনু 
ফজীলত । 

নামাযের প্রতি উৎসাহ দিতে বলেছেন ।১ নবীজী ৯ এর শেষ 
কথাও ছিলো নামায ।২ 





বৰ 

-(হাদীস হাসান) আলমুজামুল আওসাত-তাবারানী (১৮৫৯), আল- 
মুখতারা (২৫৭৮)। 

১ ০৬০৩ ৮১৯৮৪ ৩১ ০ এ ৪১5 ৪১৬ চিএ 125) 
.৫০১৪ 24126 

শিখাও । আর দশ বছর বয়সে নামাযের জন্যে তাদেরকে প্রহার কর ।” 
-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৪৯৫, ৪৯৪); দ্র. মুসনাদে 
আহমাদ (৬৬৮৯, ৬৭৫৬)। 

২ 2১ | 19201 8১4এ। ৪১] ৬ এ ০৯০ ১৫ ১ ৩৫) 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা ছিলো: নামায! 


নামায! তোমাদের অধীনে যারা রয়েছে তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 
কর।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৫১৫৬), সুনানে ইবনে মাজাহ 
(২৬৯৮)। 
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মতো নামায পড়ো ।” 





১15৪৪ 3৯১4 225 885 ঞ। এ! এ ভি ৩ ০) 
145 ৮59৬ 41150) : শু রি .. প্রঃ ৮ ০:৯৪ ০৪ 
“হযরত মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সমবয়সী কিছু 


যুবক রাসূল ঞ্ এর খেদমতে হাযির হয়ে বিশ দিন অতিবাহিত 


করলাম ।... (আমাদের পুনরায় বাড়ীতে প্রস্থানের সময়) নবীজী 
বললেন, তোমরা বাড়ীতে ফিরে যাও এবং তাদের মাঝে নামায প্রতিষ্ঠা 
করো যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ ।” 


-সহীহ বুখারী (৬৩১), সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৩১)। 

হাদীসটি আক্ষরিক অর্থে অনেক ব্যাপক হলেও অন্যান্য হাদীস ও 
দলীলের কারণে মর্ম ও নির্দেশনার দিক থেকে এতো ব্যাপক নয়। এ 
দিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসটির বর্ণনাকারী ইমাম ইবনে হিব্বান রাহ. 
বলেন, 

৪৬১ ৫ এ 3৪৪ 2 এ অন 955 ও পদ জি 4৮ 
টি এ সখ এড ৮ ০৬ ৩৪ ৯৩ ৪:৪5 ৩৬ 
(31788 ৩ ১৩ ও 456 এ০ €৮ এ ১ 45 2৬ 2 


-৯ 


২২ নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায 
পবিত্রতা 
নবীজী ৪ নামাযের পূর্বে পবিত্রতা অর্জন করতেন ।১ নামাযের 


জন্য নতুন অযু করতেন, কখনো এক অযু দিয়েও কয়েক 
ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন ।২ 





সহীহ ইবনে হিব্মান (২১৩১) 

১ ১৫৪) 19০৬৬ ৪১এ। এ! ৪ 12195 924 ৩ টে 
6441 ৫1 22559 ৮52 1551 99/৭ এ! ৮:89 
128৮৬ ৩৯ ৯৪০1 

“হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্যে প্রস্তুত হবে তখন তোমরা 
তোমাদের চেহারা ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা 


মাসেহ করবে এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত করবে । আর যদি তোমরা 
“জুনুবী' হও তাহলে বিশেষভাবে পবিত্রতা অর্জন (গোসল) করবে ।” 


-সূরা মায়েদা, আয়াত: ৬। 
55 0৮ 95৩ 95 ১৫৮ ০৪ ৩ 59৪ ৭) জে এ 455 ৩৪ 


“পবিত্রতা ছাড়া কোনো নামায কবুল হয় না এবং খেয়ানতের সম্পদ 
থেকে কোনো দান কবুল হয় না।” 


-সহীহ মুসলিম (২২৪) সুনানে তিরমিযী (১)। 
২ ৬০ শএ। (৬ ০44৬ 294 04 0522 জে এ ৩৬, 
14৪ এ ৩০ ২9 ৪৯৮ ও ভাস 
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পবিত্র কাপড় পরিধান করতেন ।১ শরীরে বা কাপড়ে নাপাকি 
থাকলে তা পবিত্র করতেন এবং অন্যদেরকেও পবিত্র করতে 
বলতেন।২ নামাযের উপযোগী পবিত্র স্থানে দাঁড়াতেন।১ 





4 

“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযের জন্যে অযু 
করতেন। তবে মক্কা বিজয়ের বছর তিনি এক অযুতে সকল নামায 
আদায় করলেন এবং মোজার উপর মাসেহ করলেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৬১), সহীহ মুসলিম (২৭৭), সুনানে আবু 
দাউদ (১৭২)। 


।৪৮% ৬০৪ 2 এ ০9 জজ | 455 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি নামাযে 
দাড়ানোর ইচ্ছা করো তখন পরিপূর্ণভাবে অযু কর ।” 


-সহীহ বুখারী (৬২৫১) সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 

০ (4০ ৮) 13৯8 ০৪৯ 

“তুমি তোমার কাপড় পবিত্র কর।” 

“প্রতি নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ গ্রহণ কর।” 

-সূরা মুদ্দাছিছর , আয়াত: 8; সুরা আরাফ, আয়াত: ৩১ 

২ ১955৩ এনা এ! 9519) জে এ ০৮ ৩৩ 
৯ ০০9 পিউ এস 30 ৪৬ এ এ) 





২৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
কখনো সরেযমীনে নামায পড়তেন; কখনো জায়নামাযে ।২ 





রব 


“কেউ যখন মসজিদে আসে সে যেন খেয়াল করে। যদি তার জুতায় 
ময়লা বা নাপাকি কিছু দেখতে পায় তাহলে সে যেন তা মুছে নেয় এবং 
সেগুলো নিয়েই নামায পড়ে ।” 


-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৬৫০), সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৮৫)। 
১ ৪১8৮5 ৫5 এ 47১ ২ ০ ভা ০4৩ লগ2 05 219৯ 
১৯৮০) ওঠ) ৩৪এ) ৩০৬। 

নির্ধাণ করলাম এবং বললাম, আমার সাথে কোনো শরীক স্থির করো না 


এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে, 
নামাযে দীড়ায়, রুকু করে ও সেজদা করে ।” 


-সুরা হজ্জ, আয়াত: ২৬। 
46৩৪9 ভন খত ৬৪০০৭ 
“ইস্তিজ্তাখানা ও কবরস্থান ছাড়া যমীন পুরোটাই নামাযের স্থান ।” 

-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৩১৭), সুনানে আবু দাউদ (৪৯২), সহীহ 
ইবনে খুযায়মা (৭৯১)। 

২ 54559 2 এ 5৯০১ ৬৬ ৩৯5 ঠ। 9১87 ০৬০ 3৬ 
“আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করে তাকে একটি চাটাইয়ে নামাযরত 


৯ 
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নামাযের সময় 


করে নবীজীকে ঞ& নামাযের সময় শিক্ষা দিয়েছেন ।১ 





পেলেন। তিনি তার উপর সেজদা করছিলেন।” 
-সহীহ মুসলিম (৬৬১), দ্র. সহীহ বুখারী (৭৩০), সহীহ মুসলিম 
(৬৫৮)। 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাটাইয়ে নামায পড়তেন ।” 
-সহীহ মুসলিম (৬৬০ “২৭০), মুসনাদে আহমাদ (২৬১১১) । 
১:89) 33 ০৮% ৩] ৪ 0৮ ভ9 এ 459 এ 
3১] ৪1% এ ৬০৭৫ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরীল বাইতুল্লাহর 


কাছে আমার নামাযের ইমামতি করেছেন দুইবার । নাসাঈ-র এক বর্ণনায় 
রয়েছে, তিনি তাকে নামাযের সময় শিখাচ্ছিলেন।” 

-সেহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৩৩২২), সুনানে আবূ দাউদ (৩৯৩), 
সুনানে নাসাঈ (৫১৩); দ্র. সুনানে তিরমিযী (১৪৯), শরহু মাআনিল 
আছার , ১/১১১। 


২৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


নবীজী ঞ্ভ$ নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করতেন ।১ তিনি 
সাহাবা কেরামকে মৌখিক ও আমলের মাধ্যমে নামাযের সময় 
শিক্ষা দিয়েছেন।২ 


১./5১৬/০$ ৮০৫ 3 64 8 ৬৭ ক এ 4৯0 ৩৬) 


“আরাফা ও মুযদালিফা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সকল নামায সময়মত আদায় করতেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৩০১০); দ্র. সহীহ বুখারী (১৬৮২), সহীহ 
মুসলিম (১২৮৯), শরহু মাআনিল আছার , ১/১২২। 


২.5 3550 91) ক এ| ০০) 9& 
“রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রতিটি নামাযের 
ওয়াক্তের শুরু ও শেষ রয়েছে।” 


-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৭১৭২) সুনানে তিরমিযী (১৫১) 
শরহু মাআনিল আছার ১/১১৩ , আলমুহাল্া ৩/১৩৯। 


৩15 ০7:54 291 ৩% ৮৪ 45 এ জু 2 
৩49 ৩ 63০ 547 ১৯] ৬ ৩৩ 659 95 29 এঞ ৪ 
৭ ০০ শত ও ৩৮ ৮০৪ ৪৭ 6 5৮ 2 
রি ৪৫ 59 এ তে 51 ০৬ ৩৮ (9 ৮৩ও 
তপিনাঠ ক৬৪ ৮০৩ তন 2293 ১০99 56 ১ 5০4 


৮ 
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পা 
৩ ৩৬৯ এ! ৮০৪ ০৪ ৮ তি অভ 5 ৩9 9 ১ 
৩ 25 7 এ ০ ৯১ ৩৯ 69 9০ ৮৮ ৪ ০ 
৬1) ৪ রী এ৮%। এ৪৪ (9 ৬৪1৪ ৬৮ ৩১৩এ। 


“নবীজী ঞ 'র কাছে এক ব্যক্তি এসে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে 
চাইলো । নবীজী ঞঞ্ বললেন, ইনশাআল্লাহ তুমি আমাদের সাথে নামাযে 
দাঁড়াও । পরে নবীজী এ বেলাল রা.কে ইকামাতের নির্দেশ দিলেন এবং 
সুবহে সাদিকের উন্মেষের সাথে সাথে ফজরের নামায পড়লেন। সূর্য 
হেলে পড়ার সাথে সাথে তিনি বেলাল রা.কে ইকামতের নির্দেশ দিলেন 
এবং যোহর নামায পড়লেন। তিনি আবার বেলাল রা.-কে ইকামতের 
উজ্ভ্ল। যখন সূর্য অন্তমিত হলো তিনি বেলাল রা.-কে ইকামতের নির্দেশ 
দিলেন। আর এশার নির্দেশ দিলেন যখন শাফাক (দিগন্ত লালিমার পরের 
সাদা রেখা) মিলিয়ে গেলো । পরদিন তিনি বেলাল রা._কে ইকামতের 
নির্দেশ দিলেন। খুব ফর্সা হওয়ার পর ফজর নামায পড়লেন । সূর্যের 
প্রখর তেজ প্রশমিত ও খুবই শীতল হলে তিনি যোহর নামাযের নির্দেশ 
দিলেন। আসর নামাযের ইকামতের নির্দেশ দিলেন তখন; যখন আগের 
দিনের তুলনায় সূর্য আরও নেমে গেছে। পরে তিনি মাগরিব নামাধের 
ইকামতের নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি নামাযকে বিলম্বিত করলেন 
লালিমা হারিয়ে যাওয়ার আগছুহুর্তে। এরপর তিনি এশার নামাযের 
ইকামতের নির্দেশ দিলেন, আর ইশার নামায পড়লেন যখন রাতের এক 


৮ 


২৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


ফজরের সময় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।৯ নবীজী 
&& ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দু'রাকআত সুন্নাত ব্যতীত 
অন্য কোনো নামায পড়তেন না।২ সাধারণত ফজরের নামায 
দীর্ঘ করতেন এবং অনেক ফর্সায় শেষ করতেন ।৩ রামাদান মাসে 








বব 

তৃতীয়াংশ চলে গেছে। এরপর বললেন, কোথায় নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে 
পরশ্নকারী? লোকটি বললো, এই যে আমি। তিনি বললেন, এই দুই 
ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হলো নামাযের ওয়াক্ত। 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১৫২); দ্র. সহীহ মুসলিম (৬১৪), সুনানে 
নাসাঈ (৫২৩)। 

১.০] 49১38 তান ৬ 9 05 ক ০ ৬ ৩১৮ ৮০০ 
“যদি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কেউ এক রাকআত পায় তাহলেও সে 
ফজর নামায পেলো ।” 


-সহীহ বুখারী (৫৭৯), সহীহ মুসলিম (৬০৮)। 
২.৪ ১৬৫ সু! এ এ ১ ৬৬ 9 জে , এ|। 05১9 ০৬) 


“সুবহে সাদিকের উন্মেষের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
অন্য সময়ের তুলনায় সংক্ষিপ্ত কিরাআতবিশিষ্ট দুই রাকআত নামায 
পড়তেন।” 


-সহীহ মুসলিম (৭২৩), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৫৮৭)। 


“তোমরা চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করবে । কেননা এতে 


৮ 


নবীজী $৬-র প্রিয় নামায ২৯ 
সুবহে সাদিকের কিছুক্ষণ পরেই নামায শুরু করতেন ।৯ 





রর 


রয়েছে বিরাট ছাওয়াব ।” 

-সেহীহ) সুনানে তিরমিযী (১৫৪), দ্র. মুসনাদে আহমাদ (১৫৮১৯), 
7 

৪ ৬১ 2 (০৮০01 9০৪ ? ৯ ০৫০) :528 ৩1 ৮৭ এ৪ 


:008 4৬৪৬) 11045 ০1 19875515720 ৬ 8578 
“সায়েব ইবন ইয়াষিদ বলেন, আমি উমার রা. এর পেছনে ফজরের 
নামায পড়েছি। তিনি নামাযে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেছেন। যখন 
সবাই সালাম ফেরালো তখন সূর্যকে উতিদপ্রায় অবস্থায় পেলো । তারা 
বললো, উদিত হয়ে গেছে। তিনি বললেন, যদি উদিত হতো তাহলে 
আমাদেরকে গাফেল পেতো না।” 


-(সহীহ) শরহু মাআনিল আছার ১/১৩৩, যাদুল মাআদ ১/২০৮। 


১ চে ৬ 12০5 2৫ ৫০ ভি ৩৪৪ ৪4) ৬ ৬৯ ৩ ৬৪ 
এ 20৬ 2545 ৮ এ 2) এ 192৬ % ৪ 
“আনাস রা. থেকে বর্ণিত। যায়েদ বিন ছাবেত রা. তার কাছে বর্ণনা 
করেছেন, তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সেহরী 


-৯ 


৩০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


যোহরের সময় 'যাওয়ালে শাম্স' তথা সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে 
যাওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বত্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত ।১ 


রব 

খেলেন । এরপর নামাযে দীড়ালেন। আমি বললাম, সেহরী ও নামাযের 
মধ্যকার ব্যবধান কতক্ষণের? তিনি বললেন, পঞ্চাশ বা ষাট আয়াত 
তেলাওয়াত পরিমাণ সময় ।” 


-সহীহ বুখারী (৫৭৫), সহীহ মুসলিম (১০৯৭)। 
১১১15003085 ও শ ভঁঠ। & ৮৪:0৩ ০১ ও ৪ 
747. 22. পু এ রন ?ঞ টা 57 এ. হু 5 লগা 
:45 ৩৮৪১ ০১ ০1506 ০১৮: ৩০৪১ ৫54 ০১ ০1 
400 এ5-০ ৮ ১৮741 4-৬ 45 ৬506 ৮ 
. ০9 ১০ 01 545 61 জজ ৮০1 ০ এ%এ। 
“আবু যর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । মুয়াযযিন যোহরের জন্যে 
আযান দিতে চাইলো । তিনি তাকে বললেন, গরম কমতে দাও । এরপর 
আবার মুয়াজ্জিন আযান দিতে চাইলো। নবীজী তাকে বললেন, ঠান্ডা 
হোক। এরপর আবার সে আযান দিতে চাইলো । তিনি তাকে বললেন, 
ঠণ্তা হোক। একসময় ছায়া পাহাড়ের টিলার বরাবর হলো। (এমনটি 
সাধারণত বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হলে হয়ে থাকে) তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয় তাপের তীব্রতা জাহান্নামের 
উত্তাপের অংশ ।” 


-সহীহ বুখারী (৫৩৯), মুয়াত্তা মালেক (৩৯), মুসান্নাফে আবদুর 
রাযযাক (২০৪১) । 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৩১ 


নবীজী ঞ সাধারণত রোদ প্রখর থাকলে (গ্রীষ্মকালে) নামায 
বিলম্বে আদায় করতেন, অন্যথায় (শীতকালে) দ্রুত শুরু 
করতেন ।১ 

আছরের সময় যোহরের শেষ সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।২ 


29 ৫৬ ৬ 5619 % 0০ 0৩ জি ৮৮৯ এ ৬৪, 
4১ ৫৮ ০৩1 
-(সহীহ) মুআত্তা (৯), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২০৪১) 


এ হাদীসগুলো থেকে যোহরের শেষ দু'মিসিল হওয়া প্রতীয়মান হয়। 
তবে অন্য হাদীসে এক মিসিলের কথাও বর্ণিত হয়েছে । তাই সতর্কতা 
দু'মিসিলেও আদায় করা যাবে। 


১.0 531 061%1$ 4548 507 %। 94191 শু | 45০ 9৩) 
পড়তেন । আর শীতকালে দ্রুত নামায পড়তেন ।” 

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৪৯৯), সহীহ বুখারী (৫৩৬, ৯০৬), সহীহ 
মুসলিম (৬১৫, ৬১৬, ৬১৭)। 

২.5: 49১58 ৬৭ ০৮ ১03 সখা ৬ ৫ এ ৬ 
“সূর্য অন্ত যাওয়ার পূর্বে যে আসরের এক রাকআত নামায পাবে সে আসর 


০২৮ 


৩২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

নবীজী ঞ্& সাধারণত আছরের নামায একটু বিলম্বে শুরু 
করতেন ।» 

মাগরিবের সময় সূর্যাস্তের পর থেকে পশ্চিমাকাশের “দিগন্ত- 
লালিমা' বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত ।২ 


নবীজী ৪ সাধারণত সূর্যাত্তের পর-পরই মাগরিবের নামায 
আদায় করতেন ।৩ 





রর 


নামাঘ পেলো ।” 

-সহীহ বুখারী (৫৭৯), সহীহ মুসলিম (৬০৮) । 

১ ১০৩ 4৪ লি ৫৫০ ০85) সত ৬ জ | ০৯০) 0৫7 
.44 ১০) 


আদায় করতেন আর তোমরা তার চেয়ে দ্রুত আসর নামায আদায় 
করছো ।” 

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিধী (১৬১, ১৬২), মুসনাদে আহমাদ 
(২৬৪৭৮)। 


২ সুনানে তিরমিযী (১৫২), সহীহ মুসলিম (৬১৪), সুনানে নাসাঈ 
(৫২৩)। 

২৬৬৪ ৩05 তািএা ০ |] কনা এএ এক এ 05 ৫ 
-সহীহ মুসলিম (৬৩৬), সহীহ বুখারী (৫৬১),সুনানে তিরমিযী 
(১৬৪) সুনানে আবু দাউদ (৪১৭) । 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৩৩ 


এশার সময় মাগরিবের শেষ সময় থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত।১ 
নবীজী কউ একটু দেরিতে এশার নামায পড়া পছন্দ করতেন। 
এশার নামাষের পূর্বে ঘুমানো পছন্দ করতেন না। এশার পর 
অহেতুক কথা-বার্তা অপছন্দ করতেন ।২ 





৬ ৪৩ 3-5% ৬ ৩৩ ৬৮৩ এ ৪ উঠ ও ০ 
.৬/৯৪। 59] ৬৪$ ৪ 
“ঘুমে কোনো ত্রুটি নেই। ত্রুটি হলো সে ব্যক্তির, যে এক ওয়াক্ত নামায 


না পড়ে এত বিলম্ব করে যে, অন্য নামাযের সময় হয়ে যায়।” (এশার 
নামায এত বিলম্বে পড়ে যে ফজরের সময় হয়ে যায়) 


-সহীহ মুসলিম (৬৮১), সুনানে আবূ দাউদ (88১) । 

1655 39 ৪ এ কা সা ৬০ ভাস এ এ জ ১৮ 
“উমার রা. আবু মুসা রা. এর কাছে চিঠি পাঠিয়ে বলেন, এশার নামায 
পড় রাতের যে সময়ে ইচ্ছা, তবে নামায সম্পর্কে গাফেল হয়ো না।” 
-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩২৫০), শরহু মাআনিল 
আছার , ১/১১৮। 

২৬০৫ ৬44$ 6 901 8৫ 94 4৬০। $% ১৬৮৪৫ ৩4 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এশা নামায বিলম্ব করে 
পড়তেন। তিনি নামাযের পূর্বে ঘুম আর পরে অহেতুক কথা-বার্তা 
অপছন্দ করতেন।” 


৩৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


আকাশ মেঘাচ্ছন হলে দিনের নামায তথা ফজর, যোহর ও 
আছর তাড়াতাড়ি শুরু করতেন। রাতের নামায তথা মাগরিব 
ও এশা একটু বিলম্বে পড়তেন ।৯ ফজর ও আছর নামাযের পর 
সাধারণত কোনো নফল বা সুন্নাত পড়তেন না।২ সূর্যোদয়, 
সূর্যাস্ত ও ঠিক দ্রিপ্রহরে নামায পড়তে নিষেধ করতেন ।৩ 





-সহীহ বুখারী (৫৬৮), সহীহ মুসলিম (৬৪৭)। 

১ ./০০/৭। 59 0 ও 980159৩198৭ 2 | 455 ০ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মেঘাচ্ছন্ন দিনে 
তোমরা দিনের নামাযগুলো দ্রুত পড় আর মাগরিবকে বিলম্ব করে পড় ।” 
-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৩৪৬), মারাসিলু আবি দাউদ 
(১৩): সনদটি মুরসাল। 

২ 2৮০ ০ টিনা ১ ৬ এ 2৬৫ 2১৩ ০৪ ৬) 
৩ ৬৬ ভর ৮] এ 


“নবীজী আসরের পর সূর্য অন্ত যাওয়া পর্যন্ত সময়ে এবং ফজর নামাযের 
পর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন ।” 


সহীহ মুসলিম (৮২৫, ৮২৬), সহীহ বুখারী (৫৮৮) । সুনানে নাসাঈ 
(৫৬১), সুনানে আবু দাউদ (১২৭৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (১২৪৮)। 


5 ০০) ০৬ ০৬০০ ০১০) ১০১ ও উঠা ৮৬ ৬ এ ৬৪ 
১৬ ৩:65 65 98 ১ ৫৫১ ৩ ৬ ৩৫ ক ঞ 


৯ 
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আযান-ইকামাত: নবীজীঞ্জ নামাযের সময় হলে আযান দিতে 
বলেছেন, মুকীম হোক বা মুসাফির» নামাযের শুরুতে 





+5তি। 

৩ ৬ ভন তি 8 ৩5 ক৮ ৬ ৪6 তাপস 
“উকবা বিন আমির জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি সময়ে 
এবং মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। যখন সূর্য উদিত হয় 
তখন থেকে উপরে উঠে যাওয়া পর্যন্ত, যখন দ্বিপ্রহরের সময় সূর্য 


মধ্যাকাশে থাকে তখন থেকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত, যখন সূর্য অন্ত যাওয়ার 
উপক্রম হয় তখন থেকে অন্ত যাওয়া পর্যন্ত।” 


-সহীহ মুসলিম (৮৩১), সুনানে আবু দাউদ (৩১৯২), সুনে তিরমিযী 
(১০৩১)। 


৮ ৮৩55 ৯৩ ৪4 5১95১ ৯ ০০৯ 
“যখন নামাযের সময় হয় তখন তোমাদের কেউ যেন আযান দেয় আর 
তোমাদের যে বড় সে তোমাদেরকে নামায পড়ায় ।” 


-সহীহ বুখারী (৬৮৫), সহীহ মুসলিম (৬৭৪)। 
৫৫ 5৫545 5 ৩১ ৩519 
“যখন তোমরা সফর করবে তখন আযান দিবে ও ইকামত দিবে । আর 
তোমাদের যে বড় সে যেন তোমাদের নামায পড়ায় ।” 


৩৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


ইকামাত দিতে বলেছেন।১ ইকামাতের বাক্যগুলো জোড়া 
জোড়া করে উচ্চারণ করতে বলেছেন ।২ আযান ও ইকামাতের 





রব 

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৬৩৪), সুনানে তিরমিযি (২০৫) দ্র. সহীহ 
বুখারী (৬০৪) 

১ (5৫৩1 ৫ ৫ ৮9 ৬১৪ 3১০ ৬০7০৮ 191) 

“যখন (তোমরা সফর করবে আর) নামাযের সময় হবে তখন আযান 
দিবে ও ইকামত দিবে । এরপর তোমাদের যে বড় সে যেন তোমাদের 
নামায পড়ায় ।” 


-সহীহ বুখারী (৬৫৮), সহীহ মুসলিম (৬৭৪)। 
চ (8245 87৫ (০ 233. 42 ৬৪ ঠা ৩) :8)95 ঞঁ ৩৪ 


“আবু মাহযুরা রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে ইকামত শিখিয়েছেন সতেরো কালিমার। (আর জোড়া করে 
বললেই সতেরো কালিমা হবে ।)” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১৯২), সুনানে নাসাঈ (৬৩০) । মুসাননাফে 
ইবনে আবি শায়বা (২১৩২), মুসনাদে আহমাদ (১৫৩৮১), সুনানে 
আবু দাউদ (৫০২) দ্র. কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মাদীনাহ, 
১/৬৮, ৬৯ 

559 ৫:04 ক জে এ ৪5 2৩৭ % 9 ৪ 91 
4৮ 959 4০৬৮ ৮৯ এ 63 95০ ৩৬৫ ০৪৭ ৪ ৬ এ 
44 956 055 45৬ ৩৫১ ৪০০৬ :0$ 2৬ ৪ 45 2৪ঠি 


৮ 
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মৌখিক জবাব দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন ।১ 
জামাআত: নবীজী ঞ্$ মসজিদে এসে জামাআতে ফরয নামায 
আদায় করার বহু ফজীলত বর্ণনা করেছেন।২ তিনি নিজেও 





084৬5 9 5 6 


“একবার আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! স্বপ্নে দেখলাম 
যেন এক ব্যক্তি বাগানের পার্শে দাঁড়িয়ে জোড় শব্দে আযান ও ইকামাত 
দিচ্ছেন, এবং মাঝখানে কিছু সময়ে বসে থাকলেন ।' বর্ণনাকারী বলেন, 
বিলাল রা. তা শুনে নিজে জোড় শব্দে আযান ও ইকামাত দিলেন এবং 
মাঝখানে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন ।” 

-(সহীহ) মুসানাফে ইবনে আবি শায়বা (২১৩১), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(৩৭৯), সুনানে বায়হাকী ১/৪২০ 


4০4৪ 5৬০ ৮৮১ এএ না 9 


“যখন তোমরা আযান শুনতে পাবে তখন তোমরাও মুয়াযযিনের অনুরূপ 


-সহীহ বুখারী (৬১১), সহীহ মুসলিম (৮৭৪), সুনানে তিরমিযী 
(২০৮), সুনানে আবু দাউদ (৫২২)। 
দ্র. সুনানে আবু দাউদ (৫২৮), সুনানে বায়হাকী ১/৪১১। 


২9314 এ 21 ১১4) 4 | 9 সি এ ৩৪ 


-৯ 


৩৮ নবীজী ৬&-র প্রিয় নামায 


মসজিদে জামাআতের সাথে ফরয নামায আদায় করতেন। 

পুরুবদের জামাআতে উপস্থিত হওয়ার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব 
দিতেন।১ শরঈ ওযর ছাড়া ঘরে ফরয নামায আদায় করতে 
নিষেধ করেছেন।২ মহিলাদেরকে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ 





ক 
“যে সকাল সন্ধ্যা মসজিদে যাওয়া আসা করে, আল্লাহ তার জন্যে 
জান্নাতের আতিথ্য প্রস্তুত করেন যতবার সে যায় আসে ।” 


-সহীহ বুখারী (৬৬২), সহীহ মুসলিম (৬৬৯)। 
(2505 ৩৮/১৪% ৬ এ ৪১৩০ 0 মা 8১৩) 


“জামাতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় সাতাশগুণ বেশি মর্যাদা 
রাখে ।” 


-সহীহ বুখারী (৬৪৫), সহীহ মুসলিম (৬৫০)। 
১ ৭555 এ! ০৫৬ 448 55৬ চা ৬ ভি ২) 


(৮৫০৬ ৫ ৩:৮৬ 9৩) ০৪১৫৫ 


“আমি ইচ্ছা করেছিলাম, আমি নামাযের নির্দেশ দেব। তখন নামায 
দীড়াবে। এরপর আমি সে লোকদের ঘরে যাব যারা মসজিদে নামাযে 
উপস্থিত হয় না। তখন আমি তাদের ঘর পুড়িয়ে দেব ।” 


-সহীহ বুখারী (২৪২০), সুনানে তিরমিযী (২১৭) সহীহ মুসলিম (৬৫১, 
৬৫২)। 


২১৭৩ ৩৮ 34 5৮৩ ১৬ ৮ লি 9421 ভা ৬০ 


“যে আযান শোনার পর মসজিদে আসলো না, তার নামায হবে না। 


-৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৩৯ 


দেননি। বরং বলেছেন, মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়াই 
উত্তম ।১ 


তবে ওযর থাকলে ভিন্ন কথা ।” 

-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৭৯৩), সহীহ ইবনে হিব্বান (২০৬৪), 

মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৭২। 

৪৮০ ৩৪ তল) 0৬ ০ 5 ও ৬৪ || ৫৯০) ৬ ৬০ 
41৯0 3 (৪৩ 


“আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে 
বের হলাম। এরপর বৃষ্টির কবলে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, 
তোমাদের যে চায় সে নিজ বাহনে নামায পড়ে নিতে পারে ।” 


-সহীহ মুসলিম (৬৯৮), সুনানে আবু দাউদ (১০৬৫)। 
১0১০৪ ০৮০০০ ও ৬০১৩ ৬ ৬৫ 2 505 ও ৬৮৯৩) 
“ঘরে তোমার নামায গোত্রের মসজিদে তোমার নামায থেকে উত্তম ।” 


-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৭০৯০), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(১৬৮৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (২২১৭ 


১০। ৬৩৮ 5 ৪ এ 4৯ এ য় ও জ 84৬ ১৪) 
13501 ৬ ৪০০ ৩০৪ ৪ ৮৭ 
“হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আজকাল মহিলারা 


০০৮ 


৪০ নবীজী ঞ্-র প্রিয় নামায 


জামাআতে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে কাতার সোজা করার 
প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।১ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার 





(মসজিদে গমনের কারণে) যে অবস্থা সৃষ্টি করেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা 
দেখতে পেলে অবশ্যই তাদেরকে বারণ করতেন । যেমন বনী ইসরাঈল 
মহিলাদেরকে বারণ করা হয়েছিল।” 


-সহীহ বুখারী (৮৬৯), সহীহ মুসলিম (8৪৫), সুনানে আবু দাউদ 
(৫৬৯)। 


ওঁ ১০৪ ০৬) ঁ ৬১৩০ ৩০ ১:০১ ৪ ৩ | ১১৩০) 
165 39০১১৩ ৮-৬ 


চেয়ে উত্তম। এবং মহিলাদের সাধারণ থাকার ঘরে নামায আদায় করার 
চেয়ে গোপন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা অধিক উত্তম ।” 


-(হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৫৭০), মুস্তাদরাকে হাকেম ১/২০৯, 
(৭৫৭) দ্র. সুনানে তিরমিযী (১১৭৩), সুনানে বায়হাকী ৩/১৩১। 


(৫৬ /০ ৫৪519) 
“ঘর হলো মহিলাদের নামাযের জন্য উত্তম স্থান।” 


-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৬৮৪)-মুসনাদে আহমাদ 
(৫৪৬৮), সুনানে আবু দাউদ (৫৬৭), সুনানে বায়হাকী ৩/১৩১ 


১ ০৫১6 ০৫558০15230 :5 এ এ] এভ ঞ|। ০৮5 05 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৪১ 


সোজা করতে বলতেন ।১ দু'পায়ের মাঝে স্বাভাবিক ফাকা 
রাখতেন । পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর পায়ের সাথে পা মিলিয়ে রাখার 


এ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের পুরোপুরি অভিমুখী 
হয়ে বললেন, তোমাদের কাতার সোজা কর। তিনবার একথা বললেন। 
অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মাঝে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে দিবেন ।” 


(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৬৬২), সহীহ বুখারী (৭১৭)। 

৮801 1545$ 5৬] ৩৫ 19১০৪ 

“কাঁধে কাঁধ বরাবর করে দাড়াও এবং মাঝের ফাকা বন্ধ কর ।” 

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৫৭২৪), সুনানে আবু দাউদ (৬৬৬) 

মুসাননাফে আবদুর রাযযাক (২৪৪১)। 

4585 2৯ ও 55 ৮০৫ ও 4559 5৬, 
$194188 39 12320 

“নবীজী ৯ নামাযে আমাদের কাঁধ স্পর্শ করতেন এবং (কাতার সোজা 

করার উদ্দেশ্যে) বলতেন, সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাতার বাকা করো না,” 


-সহীহ মুসলিম (৪৩২), মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা (৩৫৪৭), 
মুসনাদে আহমাদ (১৭১০২), সুনানে নাসাঈ (৮১২), মুত্তাখরাজে আবু 
আওয়ানা (১৩৮২), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৫৪২), সহীহ ইবনে 
হিব্বান (২১৭২)। 


৪২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


সুস্পষ্ট নির্দেশ করেন নি। বরং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের “কওলী" হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা 
কেরাম রা. পার্শৃবর্তী মুসলির পা'র সাথে পা' মিলিয়ে রাখতেন 
না। বরং উভয়ের মাঝে জুতা রাখা যায়- পরিমাণ ফাকা 
রাখতেন ।* 





১:০৪১০০৫ ১৫ ২ এ ১৪ 4205 ৬ ১৩ পরল) 
১৮১১-5 ডা 2 ২ চস ৮৮ পে ৬৮৩৮ 
425) ৩5 ৫৮৪৪৪ 


“তোমাদের কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে যেন নিজ জুতা ডান পাশে না 
রাখে, তদ্রপ বাম পাশেও যেন না রাখে, কেননা তার বাম পার্শ্ব 
অন্যজনের ডান পার্শ হয়ে যায়। (এ থেকে প্রমাণিত হয়, দুজন মুসলীর 
মাঝে কিছু ফাকা থাকত এবং জুতা রাখার সুযোগ ছিলো । তবে অন্যের 
ডান হওয়াতে রাখতে বারণ করেছেন।) তবে বাম পাশে কেউ না 
থাকলে রাখতে পারে । (আর যদি উভয় পাশে মুসল্লী থাকে তাহলে) সে 
যেন নিজ পায়ের মাঝখানে রাখবে ।” 

-(হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৬৫৪), সহীহ ইবনে হিব্বান (২১৮৮), 
মুসতাদরাকে হাকেম (৯৫৪), সুনানে বায়হাকী ২/৪৩২, শরহুস্‌ সুন্নাহ 
(৩০২)। 

যে হাদীসে পার সাথে পা মিলানোর কথা উল্লেখ হয়েছে তার উপর 
আক্ষরিক অর্থে আমল করা সম্ভব নয়; ব্যাখ্যা অনিবার্ধ। বিধায় হাফিযুল 
হাদীস ও সালাফী আলেমরাও বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা মিলানো উদ্দেশ্য 
নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, অধিক গুরুত্ব বুঝানো । 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৪৩ 
একাধিক মুক্তাদী হলে নবীজী ঞ্ সামনে দাঁড়াতেন। একজন 
হলে তাকে ডানে দাঁড় করাতেন।৯ 
প্রয়োজনে সামনে সুতরা স্থাপন করতেন ।২ সুতরা'র কাছাকাছি 





১ ৬ ৬ ৬? এ জি এ 455 689) :26 ৬৮ 
65৪৫ ৬৮ ৬৪ ৬ 3099 ৬2৪ ৬9 জি 555 55 ৬৪ 
৬ | ০৯০০ ১০5 ৬৮ 64 ৪ তি ০5 ৯৯০ ডু চে 
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“জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নামাযে দীড়ালেন। ... আমি এসে রাসূলুল্লাহর বাম পাশে দীড়ালাম। 
তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে ডান দিকে নিয়ে এলেন । এরপর 
জাব্বার বিন সখর এলেন । তিনি অযু করলেন। এরপর এসে রাসূলুল্লাহর 
বামপাশে দীড়ালেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
এভাবে তিনি আমাদেরকে তার পেছনে দীড় করালেন ।” 


-সহীহ মুসলিম (৩০১০), সুনানে আবু দাউদ (৬৩৪)। 

২ ১৯%। ৮ 5 4এ ও শিপ ৪০১20 আজ 455 4৬ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কেউ 
সামনে হাওদার পেছনের লাঠির মত কিছু স্থাপন করে তখন যেন সে 


০২৮ 


৪৪ নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায 

দাঁড়াতেন।৯ তিনি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে 
নিষেধ করেছেন ।২ ইমামের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন মুক্তাদীর 
অবস্থার প্রতি পূর্ণ লক্ষ রাখতে ॥৩ 





নামাযে দীড়ায়, লাঠির এ পাশে কে যায় তার যেন পরোয়া না করে।” 
-সহীহ মুসলিম (৪৯৯) সুনানে তিরমিযী (৩৩৫)। 

১4 ০5 8543 24 ৫! 6৪৮ ৬০19৩ এ 459 ৪ 
4০৯৩ এ ০৬) ৪৪ 

“কেউ যখন “সুতরা' রেখে নামায পড়ে তখন সে যেন “সুতরা'র কাছাকাছি 
থাকে । শয়তান তার নামাযে বিয্তা সৃষ্টি করতে পারবে না।” 

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৭৪৮), সুনানে আবূ দাউদ (৬৯৫)। 

২ ৫58 0০4৫ এ৪ 55 পুঞ্রু। ভি ও ঠএ ৪ %) 


ও প৮ ৫৩০ 


“যদি নামাধীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত তার কী গোনাহ হচ্ছে, 
যাওয়ার তুলনায় ।” 
_সহীহ বুখারী (৫১০), সহীহ মুসলিম (৫০৭) । 


“যে ইমাম হবে সে যেন সহজ-স্বাভাবিকভাবে নামায পড়ায়। কারণ, 
মুসল্লীদের মাঝে অসুস্থ, দূর্বল ও জরুরতওয়ালা লোক থাকে ।” 


নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায ৪৫ 
কিয়াম 


নবীজী ঞ্ প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নিয়ত করতেন ।১ 
কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন।২ সফরে আরোহী অবস্থায় নফল 
নামায পড়ার সময় কিবলামুখী হয়ে নামায শুরু করতেন, পূর্ণ 
নামাযে কিবলামুখী থাকা আবশ্যক মনে করতেন না।৩ ফরজ 


-সহীহ বুখারী (৯০), সহীহ মুসলিম (৪৬৭), মুসনাদে আহমাদ 
(১৭০৬৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (৯৮৪)। 


১.8 ৩3 015 2৩ ০৩৪৭ ৫0) 


“আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে । আর ব্যক্তির জন্যে তা- 
ই থাকবে যার নিয়ত সে করেছে ।” 


-সহীহ বুখারী (৬৬৮৯), সহীহ মুসলিম (১৯০৭)। 
২./7৫$ 21 5585717 ৮%। ৬০৪ 29 এ ৬৪ 9 


“যখন তুমি নামাযে দাড়াতে ইচ্ছা করবে তখন পরিপূর্ণভাবে অযু করো । 
এরপর কেবলামুখী হয়ে তাকবীর বলো ।” 


-সহীহ বুখারী (৬২৫১), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 
৩6753 প্রা 2 098০ 6 5506 2 9] ৩৩) 
1444) এ ৬ এডি 


৪৬ নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায 


নামায ওযর ব্যতীত দাঁড়িয়েই আদায় করতেন ।১ 
নকল নামাব কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো বসে আদায় করতেন ।২ 
কখনো কখনো সাওয়ারীতে আরোহী হয়েও আদায় করতেন ।৩ 


রক 
তখন উটনীকে কেবলামুখী করতেন। এরপর তাকবীর বলে নামায শুরু 
করতেন, বাহন তাকে যেদিকে অভিমুখী করুক না কেনো ।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১২২৫), সহীহ বুখারী (১১০০), 
সহীহ মুসলিম (৭০১)। 


১ ৩৪ 91%১59 

“তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীত হয়ে দীড়াও।” 

সুরা বাকারা, আয়াত: ১৪৪। 

15 4541 ৪৮। এ 6৬191 ৩৫) 

“তিনি যখন নামাযে দীড়াতেন তখন সোজা হয়ে দাড়াতেন ।” 
-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৩৫৯৯), সুনানে তিরমিযী (৩০৪) । 
২.145$$ ৬58 895০] 5৫৩৮. ঞ॥ ০৯০) ৩৩) 


পড়তেন ।” 


-সহীহ মুসলিম (৭৩০+১১০”), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২৪৬)। 
৩ এও 9৪ ও ৩59 ৪5 (৮1 এএ ৩৩৩ ঞ। ৩1) 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৪৭ 


সোজা ও স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতেন। কিয়াম অবস্থায় দৃষ্টি 
সেজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখতেন ।১ 





“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহী অবস্থায় 
নফল পড়তেন, কেবলামুখী না হয়েও।” 
সহীহ বুখারী (১০৯৪) দ্র. মুসনাদে আহমাদ (১৫০৩৮)। 


৭ এ ০১৮০০ ৬৮৬ 8০ ০৬ ও কি জি এ. ০৯০ ৬৪ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবাঘরে প্রবেশ করেন, 

সেখান থেকে বের হওয়া পর্যন্ত তার দৃষ্টি সেজদার স্থান থেকে সরেনি।” 

-(হাদীস সহীহ) মুন্তাদরাকে হাকেম (১৭৬১), ১/৪৭৯, সুনানে বায়হাকী 

৫/১৫৮। 

3540৯ ৩45 9৪০ এ ৮ ৬) ৬০9 ৩৩৩, 450 61) 
444) ০৬৪ ₹৩৯০৬ ৮৪৮৩ 3০৪ 


দৃষ্টি থাকত আকাশমুখী। এরপর আয়াত নাধিল হলো- “যারা তাদের 
নামাযে খুশুখুযু অবস্থায় থাকে ।” তখন তিনি দৃষ্টি অবনত করলেন।” 


-(হাদীস সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (৩৪৮৩), ২/৩৯৩, সুনানে 
বায়হাকী ২/২৮৩, যাদুল মাআদ ১/২৫৬। 


৪৮ নবীজী ঞ_র প্রিয় নামায 

খুশু-খুযু 
পূর্ণ একাগ্রতা ও খুশু-খুযুর সাথে নামায আদায় করতেন 
আকাশের দিকে তাকাতে নিষেধ করতেন ।২ ডান-বামে না 





“যেখানে তুমি সেজদা কর তোমার দৃষ্টি সেখানে রাখো ।” 
-(সলিহ) সুনানে বায়হাকী, ২/২৮৪, এলাউস সুনান (৬৬৬) ২/১৮৭। 
১ ১৯৬ ৮৪9৩০ ও (১ 554৯4০52041 শু ৯ 
“সফল হয়েছে মুমিনগণ, যারা নামাযে খুশুখুযূ গ্রহণ করে।” 
সূরা মুমিন্ন, আয়াত: ১-২। 

এ ০৪০ ৬০? 14৬ ৬০১ % ৬ ৬০ ঞ। 4৯9 এ৪ 
..159১ ৮৮0৬ 5 4 749 ৪ ৬৩৪ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে আমার অযুর মত 


অযু করে এরপর দুই রাকআত এমন নামায পড়ে, যে নামাযের সময় সে 
মনে মনে কিছু ভাবেনি, তার পূর্বের সব গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে ।” 


-সহীহ বুখারী (১৫৯) সহীহ মুসলিম (২২৬)। 

২ %5-24। এ ₹৮-এ ১+৯ ৮৮ 0০০, ভি ই 
১৬6 563 ০৪ ভঁদ এএ১ ও 19 (১৪ ০৮৪১-০ ও 
10০০৩ 3 


নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায ৪৯ 
তাকিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন ।৯ নামাষে খুশু-খুযূর 
ব্যাঘাত ঘটায় এমন কাজ থেকে বিরত থাকতেন এবং এমন 
কোনো উপকরণ থাকলে তা সরিয়ে রাখতে বলেছেন।২ 
নামাযের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। পূর্ণ 





রব 

“এ লোকদের কী হলো, যারা নামাযে দৃষ্টিকে উপরের দিকে রাখে! 
একপর্যায়ে বললেন, হয়ত তারা এ থেকে নিবৃত হবে অথবা তাদের দৃষ্টি 
কেড়ে নেয়া হবে ।” 


-সহীহ বুখারী (৭৫০), সহীহ মুসলিম (৪২৮, ৪২৯)। 

১:8১) ও 54031 ১৪ জ | 45০ ৬৮ ৬৬ ৪৪৬ ৬৪ 
সা ০১৩ ৮ ১৬৭ এ ৮৯০৯ & 9৬ 

“আয়েশা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 


নামাযে ডানে বামে তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন, 
এটা শয়তানের ছোবল । বান্দার নামায থেকে সে দৃষ্টি টেনে নেয় ।” 


-সহীহ বুখারী (৭৫১) সহীহ ইবনে খুযায়মা (৪৮৪)। 

২./3১০০ ও ০৮ 2 4% ২ 8 045 ৬০ ও ভি 
“তোমার এই নকশাযুক্ত পর্দা আমাদের থেকে সরিয়ে রাখো । কেননা 
তার ছবিগুলো নামাযে সামনে এসে যাচ্ছিলো ।” 

-সহীহ বুখারী (৩৭৪), মুসনাদে আহমাদ (১২৫৩১)। 


৫০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


আদবের সাথে নামায আদায়ের জন্য বলেছেন ।১ নামাযে কথা 
বলতেন না।২ প্রয়োজনে নফল নামাযে সঙ্গতিপূর্ণ ইশারায় 
জবাব দিতেন ।৩ 


১:94 44 5505 93 4) ৬৪ 4 594এ। এ 2৪০০৩41%) 
14503 ৩৬৪ ৬ ৬৪ উঃ এক ৬৪ 
“কেউ যখন নামায পড়ে সে তার প্রতিপালকের সাথে একান্তে কথা বলে। 


সুতরাং (প্রয়োজন হলে) সে যেন সামনে বা ডান দিকে থুথু না ফেলে। 
বরং বামদিকে পায়ের নীচে থুথু ফেলে ।” 


-সহীহ মুসলিম (৫৫১), সহীহ বুখারী (৪০৫)। 
২:১0 ৮/৫। ৫ ৬০ 25৪ ৬১ ৮: 98] 5৬ 91) 
. 08] 559 2৫05 


“এই নামাযে মানুষের কোনো কথা চলতে পারে না। নামায তো তাসবীহ 
তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াত |” 


-সহীহ মুসলিম (৫৩৭), সুনানে আবূ দাউদ (৯৩০) । 
4৩ ৩৮ 5১ ৩ ৬০ এ ৯5 এ 45 এ৩ ৬৮ 


“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে গেলাম । 
তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি তাকে সালাম দিলে তিনি ইশারায় 
আমার সালামের উত্তর দিলেন।” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৭৪৮), সুনানে আবু দাউদ (৬৯৫)। 


নবীজী $৬-র প্রিয় নামায ৫১ 
তাহরীমা 
নবীজী ঞজ /$1 8 বলে নামায শুরু করতেন ।১ /৫1 & 
পর্যন্ত উঠাতেন।৩ এবং ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কজি ধরে 





১.5 0551 ১০০) এ! 25৬ 2] ৪ 49 ৩, 
8 :0৬$ 455 89 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দীড়াতেন 
কেবলামুখী হতেন এবং হাত তুলে বলতেন, আল্লাহু আকবার ।” 


-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৮০৩)। দ্র. সুনানে তিরমিযী (৩০৪)। 
২.০ 955 29০৪ (গু শু এ 5০5 ৩৬) 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের জন্যে তাকবীর 
বলতেন তখন আঙ্গুলগুলো খোলা রাখতেন ।” 

-(হাসান) সুনানে তিরমিধী (২৩৯), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৪৫৮)। 

* ৬249 3) এ৪৯ তে ৩১৫ ৬ এ 29 5৬, 
12965 উর 3১৬ 

“তিনি যখন তাকবীর বলতেন দু'হাত উঠিয়ে কানের বরাবর করতেন। 
এক বর্ণনামতে , তিনি দু'হাত কানের লতির বরাবর করতেন।” 

-সহীহ মুসলিম, (৩৯১), সুনানে আবূ দাউদ (৭8৫) । 


৫২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
নাভির নিচে রাখতেন ।১ কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন ।১ এই 


১১এ। ও ৮5৪ ৩০151 ৬ এ ০৯) ৬৫ :-05 ৩০৪ 


গুজে ৬৩ 4০০ ০০১ 
“ওয়াইল রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
নামাযে দেখেছি, ডান হাত দিয়ে তিনি বাম হাত ধরে রেখেছেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৮৮৭), দ্র. মুসনাদে আহমাদ (২১৯৭৪), 
সুনানে তিরমিযী (২৫২), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮০৯) 


(6041 ০৫ দ্য ৬৫4 4554 £ ৮:০4 ২ ৫ চে] ৬৭ 0513 ও 
“ওয়াইল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডান 
হাত বাম হাতের উপর নাভির নীচে রাখতে দেখেছি ।” 


-(সনদ সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩৯৬৯), বিস্তারিত 
জানতে দেখুন, “আপনার নামায” । 


5501 ০৩ ৪94০] ও থি। এত ৪৭ ০৯৪ 
“(নামাযে হাত রাখার পদ্ধতি হচ্ছে,) (ডান) হাতের তালু (বাম) হাতের 
তালুর উপর রেখে নাভির নীচে রাখা ।” 


-(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৭৫৮), দ্র. নাসবুর রায়াহ 
১/৩১৩ , আততা'রীফ ওয়ালইখবার ১/১৫৬-১৫৭ 

হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ওয়াসেতী। তিনি দূর্বল 
হলেও অনেক ছেকাহ-নির্ভরযোগ্য রাবী তার থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম তিরমিযী রাহ. তার হাদীসকে হাসান বলেছেন(৭৪১) । 
হাকেম নিশাপুরী রাহ. তার হাদীসকে সহীহ বলেছেন (দ্র. আলকওলুল 


৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৫৩ 
নীরবতার মাঝে ছানা, “তাআওউয' (4৬ ১৪৮) ও “তাসমিয়া* 
(ঞ॥ ৮++) পড়তেন ।২ 





মুসাদ্দাদ-ইবনে হাজার রাহ. পৃ.৮২) এছাড়া এ হাদীসটির স্বপক্ষে 
সালাফের “আমল ও “তালাক্কী' রয়েছে। 


ইমাম বুখারী রাহ. এর উদ্ভায ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়া রাহ. বলেছেন, 
“নাভির নিচে হাত রাখার পদ্ধতিটি হাদীসের দিক থেকে অধিক 
শক্তিশালী এবং বিনয়ের অধিক নিকটবর্তী ।' -আলআওসাত ৩/২৪৩ 
১489] (8119 865 এ অজ এ 455 91) 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন 
কিছুসময় নীরব থাকতেন ।” 

-(হাদীস সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৮৯৪) দ্র. সহীহ বুখারী (৭88) সহীহ 
মুসলিম (৫৯৮)। 

২:6০ || 59 ০76 ০55 ৮ ৬০৫ ৩ ১৮৭ ৮৩ (5 ২ 
টাটা ৩ ৪ ও 99 এও ৪8১৩ 

“কারো নামায পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে অযু করে এরপর তাকবীর 


বলে, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা-র হামদ ও ছানা পাঠ করে এবং 
কুরআনের যে পরিমাণ ইচ্ছা তেলাওয়াত করে ।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৮৫৭), সুনানে নাসাঈ (১১৩৬)। 


০২৯ 


৫৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
ফরয নামাযে সাধারণত এই ছানা পড়তেন ,১ 
এ] 99 ৩৬৩ এ৬$ একা 055 4০৫১ 2৫0 ৬০৬৮০ 


নফল ও তাহাজ্জুদে পড়তেন ।২ 


এরপর 'তাআওউয'; সাধারণত এই বাক্যটি ৩” 4৬ ১1 
৮%। ১৬৫। নিমস্বরে পড়তেন। এছাড়া অন্যান্য বাক্যও 
বর্ণিত হয়েছে ।৩ 





০ 
দ্র. সহীহ বুখারী (৭88), সহীহ মুসলিম (৫৯৮) । 
১... দে 54০ :0৩ 81 6৪ 9! জট ০4) 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিষী (২৪২, ২৪৩), সুনানে আবু দাউদ 
(৭৭৫, ৭৭৬), সুনানে নাসাঈ (৮৯৯)। 

২ শরহু মাআনিল আছার ১/১৪৫, সুনানে নাসাঈ (৮৯৭), সুনানে 
দারাকৃতনী (১১৩৯), ২/৫৮, সুনানে আবু দাউদ (৭৬৪), যাদুল 
মাআদ, ১/১৯৯। 

জল ০৬০। ০:4৩ 4৬৪৬ 0১81 5 1১৬৯ 


“সুতরাং যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান 
থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও ।” 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৫৫ 


পরে “তাসমিয়া' তথা ৮ ৬৯ এ ৮ নিমস্রে পড়ে 


কুরআন তিলাওয়াত করতেন।২ 





১০০ 


সূরা নাহল, আয়াত: ৯৮। 

-সহীহ ইবনে খুযায়মা ১/২৪০, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (২৫৮৯), 

আলআওসাত (১২৭৩), যাদুল মাআদ , ১/১৯৯। 

১ জে ০৯ এ ৮১১ ৯ :9 ৬ | ৩৫) 

“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিসমিল্লাহ পড়তেন।” 

-(সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (৮৪৭), ১/২৩২। 

০০৫ এ ০4৮ ০৪৪ এ ০১০ ০৬ ৩৫) :এ৬ ও শা ৬৪ 
29 | 85:58 814৫3 ০০০০০ 


“আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. উমার রা. উসমান রা. এর পেছনে 
নামায পড়েছি। তারা উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়তেন না।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১২৮৪৫), সহীহ মুসলিম (৩৯৯), সুনানে 
তিরমিযী (২৪৪)। 


২.।09ঠ) ০ ৩৬০ 56 5150) 
“তোমার যে পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত সহজ হয় তেলাওয়াত কর।” 


০০৯ 


৫৬ নবীজী ৬&-র প্রিয় নামায 
কিরাআত 


জাহরী নামায তথা ফজর, মাগরিব, এশা, জুমআ, দুই ঈদ, 
তারাবী, রমজান মাসে জামাআতসহ বিতির, (ইসতিসকা ও 
সূর্য্রহণের) নামাযে “জাহরী কিরাআত' (উচ্চস্বরে কিরাআত) 
পড়তেন ।১ এছাড়া বাকী নামাযে “সিররী কিরাআত' পড়তেন ।২ 
তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে কখনো নিন্নদ্বরেৎ কখনো উচ্চন্বরে 





-সহীহ বুখারী (৭৫৭), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 
$১এ। ০+-৮5৪ 1৯৮4 ৬ ৫ 9 ৬. & নে ৬1 
(এ) ৮) 48 22 


“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রা. ও উমার রা. সূরা 
ফাতিহা দ্বারা নামায শুরু করতেন ।” 


সহীহ বুখারী (৭8৩), সহীহ মুসলিম (৩৯৯) । 

১ সহীহ বুখারী (১০৬৫ +“১০২৪”), সুনানে নাসাঈ (১৪৯৪), সহীহ 
মুসলিম (৯০১) । 

২ সহীহ বুখারী (৭৪৬, ৭৭২), সহীহ মুসলিম (৩৯৬)। 

৩১ 4.5 ৬৬৪ ৭১৫৫ নি ০৭ ৩র্ড ৫ হা ১1 
. (988 ৫ 561921 242 5 ০৫5৪ 


-৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৫৭ 


কিরাআত পড়তেন ।১ 
কেউ কুরআন পড়তে না জানলে শিখা পর্যন্ত নামাবে অন্য দুআ 





সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিরাআত কেমন স্বরে হতো? তিনি কি 
উচ্চস্বরে পড়তেন না নিম্নস্বরে? তিনি বললেন, দুটোই তিনি করতেন। 
কখনো নিম্নদ্বরে পড়তেন, কখনো উচ্চস্বরে ৷” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৪৪৯), সুনানে নাসাঈ (১৬৬২), সহীহ 
ইবনে খুযায়মা (১১৬০)। 
৭. ৩৬০০৪ 5 9 এও ক এ 4৮০ 5৪০৪ ৬৬, 
৩ ও 5 ও 


তেলাওয়াতের আওয়াজ এ পরিমাণ হতো, যারা হুজরায় থাকত তারা 
শুনতে পেত।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৪৪৬), সুনানে আবু দাউদ (১৩২৭ 


৬১৬ ০৫ ৬ ৮ 2৮ ০৯ ও টি ০৩) 
“তিনি কোনো কোনো হুজরায় তেলাওয়াত করতেন, তখন বাইরে যারা 
তারা শুনতে পেত।” 


-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১১৫৭) সুনানে নাসাঈ কুবরা 
(১৩৪০)। 


৫৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


পড়তে বলেছেন ।১ 

প্রথমে “সুরা ফাতিহা" পড়তেন । প্রত্যেক আয়াত ওয়াকফ ও 
মদের সাথে তিলাওয়াত করতেন ।২ সূরা ফাতিহা শেষ করে 
নিমনস্বরে আমীন" বলতেন ।৩ তিনি মুক্তাদীকে নির্দিষ্টভাবে “সূরা 





১ ৩৮45 একা ১ ৬ঞন 3 31:54 জি 0 এ ৩ 2) 
এ ০৬০০ 08:54 ঢা ৮56 ৩০ ৬৮৬ ঢা) 
4408 এ! 5 ২5 4১৮ ২৩ পা আআ এ এ! এ! 59 4৪ 499 

“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একব্যক্তি এসে বললো, 


আমি কুরআন তেলাওয়াত করতে পারি না। সুতরাং আমাকে এমন কিছু 
শিক্ষা দিন যা কুরআনের পাঠের পরিবর্তে যথেষ্ট হয়। নবীজী বললেন, 


তুমি বলো- 39 ৫ 805 এ এ! এ 3944 53815 এ ৩৬০ 
এ 41565 3949) 

-(সনদ হাসান) সুনানে নাসাঈ (৯২৪), মুসনাদে আহমাদ (১৯১৩৮) । 
২ ৩) এ ১৩৮৯ ভা প্রা ৮97 8৪ 25 জু কে 91) 
এ দি দরজা ঠা 6 ভরতখা 

“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি আয়াত থেমে থেমে 
-সেহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (২৯১০) ২/২৩২। সুনানে আবূ দাউদ 
(৪০০১)। 


৩ ৫ 2৯» 85 ৯ 55 প্র? ৮০16472৩৫৮০ ৯০৯ 
১০৮০ ভাটি 341 0 ৪5 ৬০০ ৮৯0 1৯৯৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৫৯ 





“তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ডাকো অনুনয় বিনয় করে ও 
অনুচ্চস্বরে , নিশ্চয় তিনি সীমালজ্বনকারীদের পছন্দ করেন না।” 


-সুরা আরাফ , আয়াত: ৫৫। 


খু 7৫2৩ ৬০৯০১০। ৪৯ :5)। ০৬ 191: ঠা &। 05১ ৬1) 
48০ ৬ ৬৯9) 35 ও 9১৪ ও 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন ইমাম ৯৮ 

৩.1 39 ৮৫০ ৮:+১। বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। 

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তা নিশ্রস্বরে বলেছেন ।” 

-সহীহ বুখারী (৭৮২) সহীহ মুসলিম (৪১৫), মুসনাদে আহমাদ 

(১৮৮৫৪), ুস্তাদরাকে হাকেম ২/২৩২। 

খু ভেজিঠ। ৩ ৩০9 এ ৮৯ এ সঃ ১1762 খু ৪৬৪ ৬৬৪ 1 ৩৫) 
৪১৪৩৬ 39 384৬ 

“হযরত উমার ও আলী রা. “বিসমিল্লাহ', “আউযুবিল্লাহ' ও “আমীন' 

অনুচ্চস্বরে পড়তেন ।” 

-(হাদীস হাসান) শরহু মাআনিল আছার ১/১৫০। নুখাবুল আফকার, 

২/৪৭১। তাহযীবুল আছার-ইবনে জারীর । 

৬ ০৪ ৮ ৬০০ 2৮১ এ ভোশ্স আ এ) ভাসি ০৩৯ এও 


-৯ 


৬০ নবীজী রর প্রিয় নামায 


ফাতিহা" পড়ার আদেশ দেননি, বরং কুরআনে নীরব থাকার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নবীজী ঞ$ বলেছেন, ইমামের 





বস্প্ষ্প 


419 0৫৯ রকি ১৫৯ ৩০ ০৩ 219 ০1৩০৮ ০০ জজ ঞ। ০ 
-ফায়যুল বারী ২/৩৬৬। 


১ ৩৯৯১৫৫41204 195৪০৬ ডা: 6)51%9 ৯ 
“যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোনো 
এবং চুপ থাকো, যেন রহমত লাভ করো ।” 
-সুরা আরাফ , আয়াত: ২০৪। 

19299 9 1015175 74198 এ 2 চ5৯। ৩৬ ও) 
“ইমামকে ইমাম বানানো হয়েছে যেন তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং 


যখন সে তাকবীর বলে তখন তোমরা তাকবীর বলো। আর যখন সে 
তেলাওয়াত করে তোমরা মনোযোগের সাথে শোনো ।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৯৪৩৮), সুনানে নাসাঈ (৯২১), সহীহ 
মুসলিম (৪১১)। 


7190) :0৬ ৩১৩ এ 6 ০ (4৪ ৬৪ এ ০৯5 ৮) 
15200 91915 129 ৫5) 


“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে খুতবা প্রদান 
করলেন, তিনি আমাদেরকে সুনাহ ও নামায শিক্ষা দিলেন। তিনি 
বললেন, ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে । 


২৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৬১ 


কিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট ।১ এরপর অন্য সূরা' 
তিলাওয়াত করতেন ।২ 





আর ইমাম কিরাত পড়লে তোমরা নিশ্ুপ থাকবে ।” 
-সহীহ আবু আওয়ানা (১৬৯৭), মুসনাদে আহমাদ (১৯৭২৩), সহীহ 
মুসলিম (8০৪) । 
৯ . 051 % ০৩১! 221 ৩৬ ০৮! ৬ ৬০ ৩) 
“যে ইমামের পেছনে নামায পড়লো (তার কিরাআত নেই।) কেননা 
ইমামের কিরাআত তার জন্যে কিরাআত ।” 
-(সহীহ) কিতাবুল আছার-ইমাম আবু হানীফা; বর্ণনা: আবু ইউসুফ রাহ. 
(১৮০), আলআছার-ইমাম আবু হানীফা; বর্ণনা: মুহাম্মাদ রাহ. (৮৬) 
১/১১১। মুসনাদে আহমাদ ইবনে মানী- মুসনাদে আবনুবনু ছুমায়দ । প্র. 
শায়খ মুহাম্মাদ আওওয়ামাকৃত 'মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বার' টীকা 
(৩৮২৩)। 

(০৮০ 6530) 

“ইমাম যুক্তাদীর (কিরাআতের) যিম্মাদার” । 

(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযাইমা (১৫২৯), মুসনাদে আহমাদ 
(৮৯৭০), সুনানে আবু দাউদ (৫১৭), সুনানে তিরমিযী (২০৭) । 
৮ ৮০ 2 8 3০83 ৯ ৩৩ক জা এ. 
০ 3:44 এম ০৮ কর্তা ৫ ৬৮৯ সা ও) 


০৮ 


৬২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


নবীজী ঞ&& এর নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ সর্বদা 
একরকম হতো না। মুকীম অবস্থার সাধারণত মাঝারি সূরা 
তিলাওয়াত করতেন, কখনো লম্বা কখনো ছোট সূরাও 
তিলাওয়াত করতেন ।* সাধারণত এক রাকআতে এক সূরা 
পড়তেন। কখনো দুই বা ততোধিক সূরাও পড়তেন ।২ আবার 





রব 

15453 ১০এ। 144৫ 2এ। ৮%। ও 494 এ ৬ ৫১। 
.(০৮এ। 
“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দু'রাকাতে সূরা 
ফাতেহা ও দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা 
পড়তেন। তিনি কোনো কোনো আয়াত আমাদের শোনাতেন। তিনি 
করতেন না। এরূপ করতেন আসরে ও ফজরেও |” 


-সহীহ বুখারী (৭৭৬, ৭৭৮), সহীহ মুসলিম (৪৫১) । 

১ যাদুল মাআদ, ১/২০২। 

২. ৬৬ ঠৈ। ৩৩ ৬ 2০501 ৬-১/ ১40) ১৮০5 ঠট। ০৪ 
99 353 জে) তা 

“ইবনে মাসউদ রা. বলেন, পরস্পর সামগ্তস্যপূর্ণ যে সূরাগুলো নবীজী 
মিলিয়ে পড়তেন সেগুলো আমার জানা আছে। এরপর তিনি মুফাসসাল 


এর বিশটি সূরা এবং আলিফ-লাম (হা-মীম) এর দুটি সুরা উল্লেখ 
করেন, প্রতি রাকাতে ।” 





নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৬৩ 


কখনো এক সূরা দিয়ে দু'রাকআত আদায় করতেন ।১ 

ফজরে সাধারণত “তিওয়ালে মুফাস্সাল' (সূরা হুজুরাত থেকে 
সূরা বুরূজ) এর কোনো একটি সূরা পড়তেন ।২ যা সাধারণত 
ষাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত দীর্ঘ হতো ।৩ অনেক সময় 





'সহীহ বুখারী (৭৭৫), সহীহ মুসলিম (৮২২)। 

১ 1৯ শেখ ও 08৩ 20 ৮৪ 4 :2/1 862 ৬ 95১ 91) 
“জুহায়না গোত্রের এক ব্যক্তি তাকে জানিয়েছে, তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের উভয় রাকাতের্্(৮)এ। 5) 11৯ 
পড়তে শুনেছেন ।” 

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৮১৬), সুনানে বায়হাকী ২/৩৯০। 


২:2০] ৬০% 9০০ ও (০84 ১০০৪ ৮১৯৭ ও 089) 
4এ। ০৪ ০: 3 1089 


“তিনি মাগরিবে কিসারে মুফাসসাল থেকে তেলাওয়াত করতেন, এশায় 
মুফাসসাল থেকে তেলাওয়াত করতেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৯৮২), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৩৭)। 
০.৪2৫৯| 41 3501 ৩6 ৬ 591 39 ও 18 9৩ 


৬৪ নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায 


আরো লম্বা সূরাও পড়তেন। মাঝে মাঝে সুরা “তাকভীর' 
তিলাওয়াত করতেন ।১ 

জুমআর দিন সুরা 'সাজদা' এবং 'দাহার' তিলাওয়াত 
করতেন ।২ 

সফরে কখনো সূরা “ফালাক' ও 'নাস' তিলাওয়াত করেও 
নামায শেষ করেছেন ।” 

যোহরের নামাযে সাধারণত ত্রিশ আয়াত পড়তেন | কখনো 
যোহর ও আসরের প্রথম রাকআতে দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন । 
আছরের নামাযে নবীজী ৯ কখনো “সুরা-সাব্বিহিসমা' ও “সূরা 
গাশিয়া” পড়তেন।৬ কখনো “সূরা বুরূজ' ও “সূরা তারিক' 





রব 
“তিনি দুই রাকআত বা এক রাকাতে ষাট থেকে একশ আয়াতের 
মাঝামাঝি পরিমাণ তেলাওয়াত করতেন ।” 


সহীহ বুখারী (৭৭১) সহীহ মুসলিম (৪৬১)। 

১» সুনানে নাসাঈ (৯৫১), সহীহ মুসলিম (৪৫৬) । 

২ সহীহ মুসলিম (৮৮০), মুসনাদে আহমদ (১০১০২)। 
৩ সুনানে নাসাঈ (৯৫২), যাদুল মাআদ, ১/২০২। 


* সহীহ মুসলিম (৪৫২), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮২৮), সুনানে নাসাঈ 
(8৭৫)। 


« সহীহ বুখারী (৭৫৯)। 
৬ সহীহ মুসলিম (৪৫৯), মুসনাদে বাষযার (8৪১১)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৬৫ 


পড়তেন ।১ 

মাগরিবে “কিসারে মুফাস্সাল' (সুরা বায়্যিনাহ থেকে সুরা নাস) 
এর কোনো একটি সুরা পড়তেন। মাঝে মাঝে বড় কোনো 
সূরা পড়তেন এবং অন্যান্য সূরাও পড়তেন ।২ 

এশায় সাধারণত “আওসাতে মুফাস্সাল' (সূরা বুরূজ থেকে 
সূরা বায়্যিনাহ) থেকে পড়তেন । কখনো সুরা গাশিয়া, শামস, 
আ'লা, আলাক পড়তেন।৩ সফরে কখনো সুরা তীন 
পড়তেন |৪ 

পড়তেন।৫ কখনো এর সাথে সূরা “ফালাক' ও 'নাস'ও 
পড়তেন ।৬ কখনো বড় সুরা তিলাওয়াত করতেন ।” 





১» সুনানে তিরমিযী (৩০৭) সুনানে আবু দাউদ (৮০৫)। 

২ সহীহ বুখারী (৭৬৫), সহীহ মুসলিম (৪৬৩), মুসনাদে আহমাদ 
(১৬৭৩৫), শরহু মাআনিল আছার ১/১৫৭, যাদুল মাআদ ১/২০৪। 

« সহীহ বুখারী (৬১০৬, ৭০৫), সহীহ মুসলিম (৪৬৫), সুনানে ইবনে 
মাজাহ (৮৩৬)। 

৪ সহীহ বুখারী (৭৬৭), সহীহ মুসলিম (৪৬৪) । 

« সুনানে নাসাঈ (১৭০২), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৯৪৩)। 

৬ সুনানে তিরমিযী (৪৬৩) । 

+ সুনানে নাসাঈ (১৭২৮)। 


৬৬ নবীজী ৬-র প্রিয় নামায 


জুমআ ও ঈদে সাধারণত সূরা আ'লা ও সুরা গাশিয়া পড়তেন ।১ 
কখনো কখনো জুমআতে সুরা 'জুমআ" ও “মুনাফিকুন' পড়তেন । 
ঈদের নামাযে সূরা 'ব্বাফ' ও 'ইকতারাবাত' বা সুরা 'আলা' ও 
“গাশিয়া' পড়তেন।২ 

কোনো সূরাকে নির্দিষ্ট করে পড়তেন না। তবে সময়ে সময়ে 
বিশেষ কিছু সূরা পড়তেন ।৩ 

নবীজী ঞ তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে সাধারণত 'লম্বা লম্বা সূরা' 
পড়তেন।* কখনো এক আয়াত বার বার পড়তে থাকতেন ।১ 





৯ সহীহ মুসলিম (৮৭৮), সুনানে আবু দাউদ (১১২২), সুনানে নাসাঈ 
(১৫৬৮) । 


২ সহীহ মুসলিম (৮৭৭, ৮৯১) সুনানে নাসাঈ (১৫৬৭, ১৪২১)। 
6 শ এ 4৯ ৬০ ৬ এ উড 9 8৯০ 8৪০ এ 
125] 29 ও ভু ০৫। 


সময় “মুফাসসাল' এর ছোট বড় সকল সূরাই পড়তে শুনেছি।” 


(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৮১৪), সুনানে বায়হাকী 
২/৩৮৮। 

$ 475 এত জু 1৫ ৬৪০০৩ জী এ ৯৪৬ 
৬৪:০৪ ৭৩৮৪ ০ : ০3১৪০ ১৮০৬-৬ ভাপ ০৪৪ 


৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৬৭ 


তারতীলের সাথে তিলাওয়াত করতেন ।২ সুমধুর সুরে তিলাওয়াত 
করতেন ।৩ অন্যদেরকেও শুদ্ধ ও সুমধুর সুরে তিলাওয়াত করতে 





রি 
. ৪8 দৈ। 359 ০1 


“আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমি নবীজীর পেছনে নামায পড়লাম । তিনি 
দীড়িয়েই থাকলেন, একসময় আমি একটি মন্দ বিষয়ের ইচ্ছা করলাম। 
আমরা বললাম, কী সে মন্দ বিষয়? তিনি বললেন, নবীজীকে ছেড়ে 
আমি বসে থাকব ।” 


-সহীহ বুখারী (১১৩৫) সহীহ মুসলিম (৭৭৩)। 
৯ মুসনাদে আহমাদ (১১৫৯৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৩৫০)। 
২ € 95 0১1 559 
“ধীরস্থিরভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর ।” 
সুরা মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৪। 
৬৮ এপ ৬৩৪০ 5৩ ৬ ৬৪৪ ৪৮৬ ০৩৩। 


হতো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ।” 


-সহীহ মুসলিম (৭৩৩), সুনানে তিরমিযী (৩৭৩) । 
০44 48 0১8৬ ৬ ০ ৮ ও 9১ 5 গন আ. 9১5) 
“আল্লাহ অত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন না, যত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন সুকণ্ঠ 


-৯ 


৬৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


বলেছেন ।১ নামাযে কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় আবেগাপ্ুত 
হয়ে কখনো অশ্রুসিক্ত হতেন।২ তিলাওয়াতের মাঝে রহমতের 
আয়াত এলে রহমত প্রার্থনা করতেন। এবং আযাবের আয়াত 
এলে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন ।৩ 





রব 
কোনো নবীর প্রতি, যিনি সুর দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং 
সশব্দে তেলাওয়াত করতে থাকেন ।” 


-সহীহ মুসলিম (৭৯২), সহীহ বুখারী (৫০২৪)। 

১ .844568 038 1955। 

“তোমাদের সুন্দর সুর দিয়ে কুরআনকে সজ্জিত কর” 

সনদ সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১৪৬৮), মুসনাদে আহমাদ 
(১৮৪৯৪)। 

২ 39 ৬ 5১9 ৩ | 4555 ৬০০): ৬ ঞএ। এ 5৬ 
গ্। ও জে 90৬ 209০ 

“আবদুল্লাহ ইবনে শিখখীর রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তখন কান্নার কারণে 
তার বুকে চাকতির আওয়াজের মত আওয়াজ হচ্ছিলো ।” 


-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৯০৪), মুসনাদে আহমাদ (১৬৩১২, 
১৬৩২৬)। 

০:৮১ 42 5 ৬ পে & ০১:06 2 ৬৪ 
. 54 ৮74৪ ঘুউ 21909 ০06 ৪) ০ 215 64... 


৮ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৬৯ 


সুনাত নামাযে সাধারণত “ছোট সূরা' পড়তেন ।১ কখনো এক 
রাকআতে এক আয়াত পড়তেন ।২ 


৫ 
“হুযায়ফা রা. বলেন, আমি একরাতে নবীজীর সাথে নামায পড়েছি। 
তিনি সূরা বাকারা সুরা শুরু করলেন। যখন রহমতের আয়াত 
তেলাওয়াত করতেন রহমত লাভের দোয়া করতেন। যখন আযাবের 
আয়াত তেলাওয়াত করতেন পানাহ চাইতেন ।” 


-(সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (৫৪২), সহীহ মুসলিম (৭৭২)। 


১18৩৮ £ এ 5৯59 ৬৯ ৩ ৩৮৯5) :৩৩ ও ৯ ০2 ০৪ 
৬3১ ৮১৯৭ 44 ১০৪৪। ও এ ৪০০ 35 ১৪9 এ 
(৫0 58 05৬ 5 55১4 ও 

“ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফজরের পূর্বের দু'রাকাতে এবং 


মাগরিবের পরের দু'রাকাতে সূরা কাফীরুন ও সূরা ইখলাস পড়তে 
কতবার শুনেছি, আমি গোনতে পারব না।” 


-(হাসান) সুনানে তিরমিযী (৪৩১), সুনানে নাসাঈ (৯৯২)। 
২. 47 1919৯ ১৯ ৬০ 398 এ| ০৯:১5 55 
৮০ 79$4119৮ট ০১৮৪ তা ও ৬79 দ্ল1০৯71০9 


৮595 


৭০ নবীজী ৬&-র প্রিয় নামায 


তিলাওয়াতে ভুল হলে লোকমা দিতে বলেছেন। 
তিলাওয়াতের মাঝে সেজদার আয়াত এলে সেজদা করতেন ।২ 





ফজরের দুই রাকাতে রাসূলুল্াহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 191 
র্ 47 ৩ &$ ঠা এবং সূরা আল ইমরানের 2৫ 1131৯ 
৮৫59 055 ০ অংশ তেলাওয়াত করতেন ।” 

-সহীহ মুসলিম (৭২৭), সুনানে আবূ দাউদ (১২৬০)। 

৯ 1 ৬ ৪ ৯০ ০০৯) :৩ এমা ০২ ৩ ১ লে 
ঠা ০ এ ০৯ ] ৮) & ৩৫৪ 98 ৬৪ এ 2১] 
. 89194) এ|। ০৯০ ০৬ 034 14৫ 

“মিসওয়ার ইবনে ইয়াধীদ আসাদী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, নামাযে 
তেলাওয়াত করলেন। তিনি কিছু অংশ ছেড়ে গেলেন, যা তিনি 
পড়েননি । এরপর একব্যক্তি তাকে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি 


অমুক অমুক আয়াত ছেড়ে গেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিতে!” 


-(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (৯০৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(১৬৪৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (২২৪০)। 


২ 4৮০এ। 1১1৯, ৬ ও ২ (1 ৬০ (১৪০০) :৪ ০: এ ৩ 
৬5) ৮১ ৯ ঠা ৬৪ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৭১ 


লম্বা করতেন।১ বিশেষত ফজরের নামাযে ।২ 

নবীজী ক ইমাম হলে মুক্তাদীর প্রতি খেয়াল রাখতেন। 
প্রয়োজনে তিলাওয়াত সংক্ষেপ করতেন এবং দ্রুত নামায শেষ 
করতেন। কেউ ইমাম হলে তাকেও এরূপ করার উপদেশ 
দিতেন ।৩ 





“আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সূরা ইনশিকাকু ও সুরা আলাকের সেজদায় 
সেজদা করেছি।” 


-সহীহ মুসলিম (৫৭৮), সুনানে আবু দাউদ (১৪০৭)। 
১ 389 ০৪ 2৩ 32 498 3 3 494 5৩৩ ক 0 


“নবীজী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম যোহরের প্রথম রাকাতে 
কিরাআত লম্বা করতেন আর দ্বিতীয় রাকাতে সংক্ষিপ্ত করতেন । ফজরের 
নামাযেও এমন করতেন ।” 


-সহীহ বুখারী (৭৫৯, ৭৭৯), দ্র. (৭৭০), সহীহ মুসলিম (৪৫১) 
২ যাদুল মাআদ ১/২০৮। 
* (850 ০৪] 24০৩১ ৪০৩ ০৩ লি এও 9 


০৮ 


৭২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


রুকু 


রুকৃতে যেতেন ।৯ স্বাভাবিক ও ধীরস্থিরিতার সাথে রুকু করার 





্- 

.৫৮5 ৬ 49505 ৮40 ৮০ ৬০1919 ০৮৫1 

“যখন কেউ লোকদের নিয়ে নামা পড়ে সে যেন অন্য সময়ের তুলনায় 
সংক্ষিপ্ত কেরাতের নামায পড়ে । কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল অসুস্থ ও 
বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছে। আর যখন নিজে নিজে নামায পড়ে তখন যত 
ইচ্ছা দীর্ঘ নামায পড়ুক ।” 


-সহীহ বুখারী (৭০৩), সহীহ মুসলিম (৪৬৭)। 
১. ৯১৯9 049 ৮১৩ ০০৯ 053 24৩৬ ০৯০০ ৩৮7 
৫০5 ০ 59 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি উঠা-বসায় তাকবীর 
বলতেন । আবু বকর ও উমারও অনুরূপ করতেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিধী (২৫৩), মুসনাদে আহমাদ (৩৬৬০), 
সুনানে নাসাঈ (১১৪২)। 

“রুকৃতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন ।” 
-সহীহ বুখারী (৭৮৯), সহীহ মুসলিম (৩৯২)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৭৩ 


প্রতি গুরুত্ব দিতেন ।১ রুকুর পূর্বে হাত উঠাতেন না।২ রুকুতে 





15% 31445) 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০২৭) । 
২:44 6555 ৬৪ 4৯০9 ৪১৩০ 2৫ 30:0৩ ১১৮০ ৩৮ ৬৪ 
86 2 এ এ 


“ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায দেখাব না? তিনি 
প্রথম তাকবীরের সময় হাত তুললেন। এরপর আর হাত তুলেননি। 
-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০২৬), মুসনাদে আহমাদ (৩৬৮১), 
মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৪৫৬), মুসনাদে আবি ইয়ালা 
(২৩০২), সুনানে তিরমিযী (২৫৭), সুনানে আবু দাউদ (৭৪৮), 
সুনানে বায়হাকী ২/৭৮। 


(১৪4 26 ৫ 4209. ৬ ৬ এ! 4 ৪১) ১১৩ 6 191 6) ৪. ৩1) 
“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, 
কানের কাছাকাছি হাত উঠাতেন, তারপর আর হাত উঠাতেন না।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৭৫০), মুসান্নাফে ইবনে আবি 
শায়বা (২৪৫৫), শরহু মাআনিল আছার ১/১৬২, দ্র. কুরআন-সুন্নাহর 
আলোকে আপনার নামায পৃ. ৩৫৬-৩৬১ 


৭৪ নবীজী ঞ্-র প্রিয় নামায 


হাতের আঙ্গুল ফাঁকা করে এমনভাবে হাঁটুতে রাখতেন যেন তা 
ধরে রেখেছেন।১ দু'হাত সোজা রাখতেন ধনুকের তীরের 
ন্যায়। হাত পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন।২ পিঠ ও কোমর 
এমনভাবে সমান করে বিছিয়ে দিতেন যেন পিঠে পানি 
ঢাললেও তা স্থির থাকবে ৩ 





১2৩০ 7৮ 5195 এপ (6 ৬6 9 ০, 

“যখন রুকৃতে যেতেন আঙ্গুলগুলো ফাঁকা ফাকা করে রাখতেন, যখন 
সেজদায় যেতেন আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন ।” 

-সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯২০), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৫৯৪), 
মুসতাদরাকে হাকেম (৮১৪) ১/২২৪। 

২44৫ 529 ০৮৬৭০ ৩৬৩ এর্ত ক এত 4০ ৬০০১ ভ5 ৪, 
“এরপর তিনি রুকু করলেন। হাত রাখলেন হাটুর উপর যেন তিনি হাটু 


দু'পাশ থেকে দূরে থাকলো ।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৭৩৪), সুনানে তিরমিযী (২৬০), 
শরহু মাআনিল আছার ১/১৬৫। 

৩ 15 ৩৫৪ ১৬৭ শর 4 ০৯) ৬৫ :554? ০০৯ ০ 219 ০৮ 
05 এপ এড তত % ৪ 486 ৫০ &6 
“ওয়াবিসা ইনে মা'বাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি রুকু 


৮ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৭৫ 


রুকৃতে সাধারণত ৮:৮)। (৫) ৩৬, বারংবার পড়তেন ১ 
কখনো তিনবার পড়তেন।২ নফল নামাযে আরো লম্বা লম্বা 





ক 
করে পিঠ এমনভাবে সোজা করলেন, যদি পিঠে পানি ঢালা হতো তাহলে 
তাস্ির থাকতো ।” 


-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৭২) দ্র. সহীহ মুসলিম (৪৯৮), 
সুনানে আবু দাউদ (৭৮৩)। 

১:45 3 549 ৮ এ ঞ। ০৯০9 ৬ ৬০:4৮ ৬৪ 
৫৩৪৭ ৫) ০4০০ ১3545 3$ পলা ৫) ৩৬4০) 

“হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি রুকুতে গিয়ে ৫) ০০০০) 
এজ পড়লেন, আর সেজদায় গিয়ে পড়লেন . (ধু ও) ০৬০০) 


রগ 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০৪৬), সহীহ মুসলিম (৭৭২), মুসনাদে 
আহমাদ (৩৫১৪)। 


২ ৬১৫ | ৫) ০০৮০) 556) 3 0 ৫৫০০ ৬ 9) 
(8১1 ৬১১৪ 255 রণ ১৫৪ ০712 
“কেউ যখন রুকু করে রুকৃতে ৮৪৭। ও) ০৬০৮ তিনবার পড়ে, তার 


-৯ 


৭৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

দুআ ও বিভিন্ন তাসবীহ পড়তেন ।১ রুকু ও সেজদায় কুরআন 
পড়তে নিষেধ করেছেন ।২ 

নবীজী ঞ শান্ত ও সুন্দরভাবে রুকু আদায় করতেন। নামাযের 
কোনো আমলেই “তাড়াহুড়া করতেন না। এবং সাহাবা 
কেরামকেও তাড়াহুড়া করতে নিষেধ করেছেন ।৩ 





রুকু পূর্ণ হয় এবং তিনবার হলো সর্বনিশ্ন তাসবীহ ।” 


-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিষী (২৬১), সুনানে আবূ দাউদ 
(৮৮৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৯০), শরহু মাআনিল আছার 
১/১৬৯। 


১ সহীহ বুখারী (৭৯৪), সহীহ মুসলিম (৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪), সুনানে 
আবূ দাউদ (৮৭৭), সুনানে নাসাঈ (১০৪৭) যাদুল মাআদ ১/২১১। 


২.০ 9 ৬5 028) 91 8৬ 31 মা 
“জেনে রাখো! রুকু ও সেজদায় কুরআন পড়তে আমাকে নিষেধ করা 
হয়েছে ।” 
-সহীহ মুসলিম (৪৭৯), সুনানে নাসাঈ (১০৪৫), সহীহ ইবনে হিব্বান 
(৬০৪৫)। 
€ লে ডি 12 € ০ ৩৫% ঞু 
১ ৬) ৩০ এত জি 6) 
“এরপর রুকু করে রুকু অবস্থায় স্থির হও ।” 
-সহীহ বুখারী (৭৫৭), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 
19৬ ৮৯০ ৬ ৬75 তা 8০ ০৫ ডিন জি 45 45 


-৯ 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ৭৭ 
এরপর ৪১৩ ৮৭ ঞ। & বলে রুকৃ থেকে সোজা হয়ে 
দাঁড়াতেন।১ দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে তারপর সেজদায় যেতেন ।১ 





৮১০ 


39৬5 2 3:৩3 ০৮ ৬) ০৯ এ ০%০০ 
.(১৪৯৭৮19 9 ও 4০০ তের ৫2) ৮৮৪ 3 ৩৬ 3 ১১০০ 


রা 
কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, রুকু সেজদা পরিপূর্ণভাবে করে না 
অথবা বলেছেন, রুকু সেজদায় পিঠ সোজা করে না ।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২২৬৪২), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৬৩)। 
দ্র. সহীহ বুখারী (৬৬৪৪), সহীহ মুসলিম (১১১)। 


গিরি এ রোদ রাহ, 
১.৬ ৩০৬০ এপ &১)। 6) 
“এরপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দীড়াও।” 
-সহীহ বুখারী (৭৯৩), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 
পাটি হন টা 1 লরি 44৫ ৬০481 ০৫ 42 
৩52 6 এটা! ৩ ক ৪১ ৩ হত ৬৭ এ ভা) ০55 ৪ 

8499 ৬৪ 5) :813) 9 57 3 ৪৯? 

“এরপর তিনি বলতেন 8৭4 3 এ ৫৪ যখন তিনি রুকু পিঠ 
তুলতেন। এরপর দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, ১391 এ 1৫) অন্য 


০০৯ 


৭৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
মুক্তাদীকে 421 ৬ ৫) বলার আদেশ দিয়েছেন ।২ 
নবীজী ৯-ও বলতেন । কখনো এরচে' বড় দুআ পড়তেন ।৩ 





সি 
বর্ণনামতে, 4541 ৩119 1431” 
-সহীহ বুখারী (৭৮৯), সহীহ মুসলিম (৩৯২)। 
“এরপর রুকু করে স্থির হও । এরপর মাথা তুলে সোজা হয়ে দীড়াও |” 
-সহীহ বুখারী (৭৯৩), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 

1৮5৩ 6৮285 ৬ ৬৮ % 68 ৮15) &) 9০৩ 


“তিনি রুকু থেকে মাথা তুললে সোজা হয়ে দীড়ানো পর্যন্ত সেজদায় 
যেতেন না।” 


-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩) । 

১.84471 40 )19585 5 ৩৭ আত ০৬195) 

“যখন ইমাম বলেন 44 ০ &। ৫০ তোমরা বলো 42941 এ 04)” 
-সহীহ বুখারী (৭২২, ৬৮৯), সহীহ মুসলিম (৪১১) 

০:০৭ | 8৪১ 5৬ 69৫ ৪০ /86 8) | ৬ ঞ ০৯9 ৩৩ 
এ ৭5 ০০৪ ৭05 ০০০৭ গত এজ এ 2 লি চল 


4০4 ৯৪ ৪ পি 8.8. 
২0০০৮ 5৬টি শা শি 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ৭৯ 
বড় বড় দুআগুলো সাধারণত নফল ও তাহাজ্জুদে পড়তেন ।১ 
এবং রুকু থেকে উঠে বিলম্ব করতেন ।২ 
নবীজী ঞ এর সাথেই করতেন, পূর্বে করতেন না ।৩ 





“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকু থেকে পিঠ তোলার সময় 
বলতেন, ॥... ১০ ৬ 48 (৪) ” 

-সহীহ মুসলিম (৪৭৬) সুনানে আবূ দাউদ (৮৪৬) দ্র. সহীহ বুখারী 
(৭৯৯)। 

৯ সুনানে নাসাঈ (১০৬৯, ১১৪৫), যাদুল মাআদ , ১/২১১। 

২ সহীহ বুখারী (৮২১) সহীহ মুসলিম (৪৭২)। 

» 055০ 89 ভু এ 5৯০ এ 519. ৫) :9৬ গা ১ 
০৪০০০ জু এ ৯০ ৮5 ৬ 2৬৮ ও ৩৩ ১8 2 
“বারা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পেছনে আমরা যখন নামায পড়তাম আর তিনি রুকু থেকে 
মাথা উঠাতেন আমাদের কেউ পিঠ বাকা করত না যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় যেতেন। এরপর আমরা সেজদায় 
যেতাম ।” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিধী (২৮১), সহীহ বুখারী (৬৯০), সহীহ 
মুসলিম (8৭৪)। 


৮০ নবীজী ৬$-র প্রিয় নামায 
সেজদা 


নবীজী ঞ্$ তাকবীর বলে সেজদায় যেতেন।১ ধীরস্থির ও 
স্বাভাবিকভাবে সেজদা আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দিতেন ।২ 
সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, পরে হাত, এরপর মুখ 





ক ০০ ০% 2 চা ত.৩০:০৫ ৫৩ প্র ০5০২ 54542 ০০ ০% 2 
১৩ /6 ৫৮০ ৬৪৪ ৩৩ ঠ) 39) ০ ৩৩ 2৩5 6) 
2০৯০ 42 ৫22৮৬৫2 22184 512 ঞ% 4০%. 5০ 
(৫৮ ৬ ৬ ১১৩৭। ও ৬০১ এ তি এনা) ১) 
“এরপর সেজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতেন (অন্য বর্ণনামতে , 
যখন সেজদায় নেমে যেতেন), এরপর যখন মাথা উঠাতেন তখন 


তাকবীর বলতেন। এরপর নামায শেষ করা পর্যন্ত তিনি পুরো নামাযে 
তাকবীর বলতেন।” 


সহীহ বুখারী (৭৮৯), সহীহ মুসলিম (৩৯২), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(৬২৪)। 
২ (১০ ওঁ 190,421) 
“সেজদায় স্থির হও।” 
-সহীহ বুখারী (৮২২), সহীহ মুসলিম (৪৯৩)। 
৮ ৩ ৬ এ 6) 

“এরপর সেজদা করে স্থির অবস্থায় সেজদা কর।” 

-সহীহ বুখারী (৭৫৭) , সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৮১ 


জায়নামাযে রাখতেন ।১ সেজদায় যাওয়ার সময় কাপড় 
গুটাতেন না, আপন অবদ্থায় ছেড়ে দিতেন ।২ 
সেজদা দু'হাত, দু'হাঁটু, দু'পা এবং মুখ- এই “সাত অঙ্গের' 


১4429 0:14 89০ ০4 1919 454 03 4 ৬ ০519 


“যখন সেজদায় যেতেন হাতের পূর্বে হাটু রাখতেন। যখন দীড়াতেন 
হাটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিষী (২৬৮), সুনানে আবূ দাউদ 
(৮৩৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬২৬), সহীহ ইবনে হিব্বান 
(১৯১২)। 


581 ৬ &6 6 এসি এ এ১৬৬ জ্ এ 4555 ৬১ 
5৪০ 2 | 2৮ 5275 টা টে টি নিরে ১৬০54 গু. 4 
ও 45৩০ ও চিল ভ এ ৪১০৪ ০৮০৮ ও এ এ ও৬ 

455 ঠ৩ ৬০ এ এও এ তি ০০৮ 


-(হাসান) সুনানে দারাকুতনী (১৩০৮), মুসতাদরাকে হাকেম ১/২২৬, 
সুনানে বায়হাকী ২/৯৯, আলআহাদীসুল মুখতারা (২৩১০)। 


“চুল বা কাপড় গুটিয়ে রাখতেন না।” 
-সহীহ বুখারী (৮০৯), সহীহ মুসলিম (৪৯০)। 


৮২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


উপর ভর দিয়ে আদায় করতেন ।১ দু'হাতের মাঝখানে নাক ও 
কপাল ভালোভাবে রাখতেন।২ দু'হাতের তালু কান বরাবর 
রাখতেন।৩ হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে কিবলামুখী করে 
রাখতেন ।5 দু'পায়ের আঙ্গুল কিবলামুখী করে গোড়ালীদ্য় দাঁড় 





১4915 8 5 ৪০০ জলে এ এ উজ 0 9) 
০ 

“নবীজীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সাত অঙ্গ নিয়ে সেজদা করতে, চুল বা 
কাপড় গুটিয়ে না রাখতে । সাত অঙ্গ হলো কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও 
দু'পা।” 

-সহীহ বুখারী (৮০৯) সহীহ মুসলিম (৪৯০)। 

২.8458605 ০৪৮০ ০৪০০ 013) 

“যখন সেজদা করলেন দু'হাতের মাঝে সেজদা করলেন |” 

-সহীহ মুসলিম (৪০১), মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৬৬)। 

58429519144 4286 05 ০৪০ 2) 

“এরপর তিনি সেজদা করলেন। তখন দুই হাতকে কান বরাবর 
রাখলেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৮৮৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৮৬০), 
মুসনাদে আহমাদ (১৮৮৭০)। 


2.4 ০৩০০ 915 ৮০০69 ৬191 ০৬) 


৮ 


নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায ৮৩ 
করে রাখতেন ।১ 
নবীজী ও হাঁটুর সাথে কনুইকে এবং পাঁজরের সাথে বাহুকে 
মিলাতেন না, বরং ফাঁকা রাখতেন ।২ পুরুষদেরকে হাত মাটির 





ৰ 


যখন সেজদা করতেন আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখতেন ।” 


(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯২০), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(৬৪২), মুসতাদরাকে হাকেম (৮২৬) ১/২২৭। 


45425 03 4৬০ ক ৮০1919) 
“তিনি যখন সেজদা করতেন তখন আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতেন ।” 
-(হাদীস হাসান) মুসনাদে সার্রাজ (৩৫২), সুনানে বায়হাকী ২/১১৩। 
১ 9৬2০4 4 ৩০০ 4৮৮০ 4১৪8) :৬৫৩ শু ৪০৬ ৬৪ 
4580 এ ০৮০ 
“আমি তাকে সেজদারত পেলাম, পা দীড় করানো, আঙ্গুলগুলো 
কেবলামুখী ।” 
-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে হিব্বান (১৯৩৩), মুস্তাদরাকে হাকেম 
(৮৩২) ১/২২৮। 
২./৮০৩ ১ ০০ 6 45 ৬০ 5198 
“তিনি যখন সেজদা করলেন হাত (এমনভাবে) রাখলেন ছড়িয়েও নয়, 
গুটিয়েও নয়।” 


৮৪ নবীজী ঞ_র প্রিয় নামায 


সাথে বিছিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন, এবং পিঠ সোজা 
রাখতে বলেছেন ।২ 





সহীহ বুখারী (৮২৮), সুনানে আবু দাউদ (৭৩২)। 
এ ১০ 4০০6 এত 5৪০5 151) 

“যখন সেজদায় গেলেন বাহুদয়কে দু'পাশ থেকে পৃথক রাখলেন ।” 
-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৯০০), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৮৬)। 
৯৮ ৬১9 ৪ ৬৬ ০৬০৯ 
“যখন সেজদা করবে তখন হাত মাটিতে রাখো এবং কনুই উচু করে 
রাখো ।” 


-সহীহ মুসলিম (৪৯৪), মুসনাদে আহমাদ (১৮৪৯১), সহীহ ইবনে 
হিব্বান (১৯১৬), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৫৬)। 


.৫৬4৫0। ০ 49০১ ৮৪০৮ ডি ২ ১০ 31959) 


“সেজদায় দ্থির হও, তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত হাত বিছিয়ে না 
দেয়।” 


-সহীহ বুখারী (৮২২) সহীহ মুসলিম (৪৯৩)। 

২/১৮০$ (ও প৩ ৬৩ ১৯ উ$ লি 3৯৩ ৬১ 
“সে নামায সঠিক নয় যে নামাযে (অর্থাৎ রুকু-সেজদায়) মুসল্লী তার পিঠ 
সোজা রাখে না।” 

(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২৬৫), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৫৯১), সহীহ 


-৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৮৫ 
সেজদায় ৷ (৫) ৩০: বারংবার বলতেন ।১ কখনো 
তিনবার বলতেন।২ তাহাজ্জুদে কখনো আরো বড় দুআ 





্ৰ 

ইবনে হিব্বান (১৮৯২) । 

১:3৫ ও 54 86৪ এ 01 5555 ৬ ৬০১: ৬৪ 
.।এ৬এ। ৫9 ০৬০০০ ১0৪৮০ 3$ এ ৫) ৩৬০০) 

“হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। তিনি রুকৃতে গিয়ে এ) ৩৮০) 
4৮8) পড়লেন, আর সেজদায় গিয়ে পড়লেন .(5%| 4 ০০০)” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১০৪৬), সহীহ মুসলিম (৭৭২), মুসনাদে 
আহমাদ (৩৫১৪)। 


২ ১9 ৬৬৭। ৫) ০৬০০ ০১৮০০ ও ০ ৫৪০9 55919) 
89১1 4155 5১৪৮০ 6 ৬ 12 

“কেউ যদি সেজদা করে “সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা তিনবার বলে তার 
সেজদা পরিপূর্ণ হয়। এই তিনবার তাসবীহ হলো সর্বনিন্ন তাসবীহ।” 


-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (২৬১), সুনানে আবূ দাউদ 
(৮৮৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (৮৯০)। 


৮৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

পড়তেন ।১ সাহাবা কেরামকে গুরুত্বের সাথে সেজদায় দুআ 
পড়তে বলেছেন। তাকবীর বলে ছবির হয়ে শান্তভাবে 
বসতেন ।৩ সেজদার পূর্বে বা পরে হাত তুলতেন না ।ঃ 

প্রথম বৈঠকের মতো বসতেন । অর্থাৎ বাম পা বিছিয়ে ডান পা 
খাড়া রাখতেন। পায়ের গোড়ালীর উপর বসতে নিষেধ 


৯ সুনানে নাসাঈ (১১২৮), যাদুল মাআদ ১/৩২০। 

২ সহীহ মুসলিম (৪৭৯), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬৬৪), সুনানে নাসাঈ 
(১০৪৫)। 

৩.।৮০৬ ০ ৬ ৪৪) ৫ 14৩ 8৮6 ৬৮ ১৪০০ 6) 
“এরপর তুমি সেজদা করে সেজদা অবস্থায় দ্থির হও । এরপর মাথা তুলে 
ছবির হয়ে বসো।” 


-সহীহ বুখারী (৭৫৭), সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 

৫৮5 ৬ 5 হা ০0) 89 9৩ 
“তিনি যখন সেজদা থেকে মাথা তুলতেন সোজা হয়ে বসার পূর্বে 
সেজদায় যেতেন না।” 
-সহীহ মুসলিম (৪৯৮)। দ্র. সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩) 
'./১৮৫ ৬৮05 8 ওত ২ 5 ও ১১৯৪৯ 
“সেজদায় যাওয়ার সময় এবং সেজদা থেকে মাথা তোলার সময় তিনি তা 
করতেন না।” 


-সহীহ বুখারী (৭৩৮), সহীহ মুসলিম (৩৯০)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৮৭ 


করেছেন।১ আঙ্গুলি কিবলামুখী রাখতেন ।২ দু'হাত দু'পায়ের 


১৪9৬৭) ৪৮ ৬৪ ৬৫ ০4) 
“তিনি পায়ের গোড়ালীর উপর বসতে নিষেধ করেছেন ।” 

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), মুসান্নফে ইবনে আবি শায়ব৷ (২৯৫৬)। 
4৮4৫0 5৬৪ ৬৪১ ৭) 
“কুকুরের বসার মত বসো না।” 

২:49) 39 এ এই) ৩০ এ এ) ৬০৪ ৩৩ 


“তিনি বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান বা দীড় করিয়ে রাখতেন । অন্য 
বর্ণনায়, তিনি তার উপর বসতেন ।” 


-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), সুনানে আবূ দাউদ (৭৮৩), মুসনাদে আহমাদ 
(২৫৬১৭)। দ্র. যাদুল মাআদ ১/২৩০, ২৩৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(৬৭৭)। 

05555 এই এ এ 559 ০ ৮): ঠা ৫৪ 
“ইবনে উমার রা. বলেন, নামাযের সুন্নাত হলো ডান পা দীড় করে রেখে 
তার আঙ্গুল কেবলামুখী রাখা এবং বাম পায়ের উপর ভর দিয়ে বসা।” 
-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১১৫৮), সহীহ বুখারী (৮২৭)। 


৮৮ নবীজী ঞ্_র প্রিয় নামায 


হাঁটুর কাছাকাছি উরুর উপর রাখতেন১ এবং প্রথম সেজদার 
মতো দ্বিতীয় সেজদা আদায় করতেন। 


পড়তেন ।১ 


১:০৮ ৪০০ এ উম ৫ ৮০০ ৪০] ও ৩ 2] ০৬) 
১৫ ৮6:19) 35 ৩ ৯৩৪ ৬৩ ০০ এত ৮৪ 
00০ এ) এডি এত 

“যখন তিনি নামাযে সেজদা করতেন তখন ডান হাত ডান উরুর উপর 


রাখতেন আর বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন । অন্য বর্ণনায়, বাম 
হাত বাম হাটুর উপর রাখতেন ।” 


-সহীহ মুসলিম (৫৮০, ৫৭৯), মুয়ান্তা মুহাম্মাদ (১৪৫) ১/২২৮, 
সুনানে নাসাঈ (১২৬৭), মুসনাদে আহমাদ (৫৩৩১)। 


৭:81 ৩) ২ 2১৩ ৩ ০৪৮০০ ৩ 4৬ জজ | 455 & 
(০০ 0 1359 ০5809 48৯3 ০৩ এ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে দু'সেজদার 
মাঝের বৈঠকে বলতেন, +900% 488)9 ৪9 ০৫ ৯৯ 
(581$ এরপর তিনি সেজদায় যেতেন।” 


-(হাসান) মুসনাদে আহমাদ (২৮৯৫), সুনানে আবু দাউদ (৮৫০)। 


নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায ৮৯ 
দ্বিতীয় রাকআত 


যেতেন, মাঝখানে বসতেন না।» 
চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে তৃতীয় রাকআতেও সেজদা 
থেকে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন। 
সেজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে মাথা, পরে হাত, এরপর 
হাঁটু উঠাতেন।২ প্রয়োজন ছাড়া যমীনে ভর দিতেন না, 





“এরপর সেজদা করে সেজদায় গিয়ে স্থির হও। এরপর মাথা তুলে সোজা 
হয়ে দাড়াও ।” 
-সহীহ বুখারী (৬৬৬৭) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৯৭), সুনানে নাসাঈ 
(৮৮৪), সুনানে তিরমিযী (৩০৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১০৬০)। 
14520 ৬ 32 

“তিনি তাকবীর বলে দীড়ালেন, মাঝে বসেননি।” 
-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৭৩৩, ৯৬৬), সহীহ ইবনে হিব্বান 
(১৮৬৬), শরহু মুশকিলিল আছার (৬০৭২) শরহু মাআনিল আছার 
২/৩৭৬, (৭১৬৭), সুনানে বায়হাকী ২/১০১। 
২442৫) 025 4255 69) ০০৪ 1919) 
“যখন দীড়াতেন হাটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।” 


৯০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


হাঁটুতে ভর দিয়েই দাঁড়াতেন ।৯ 
দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের মতোই আদার করতেন ।২ 
দ্বিতীয় রাকআতের শুরুতে “ছানা' ও “তাআওউয' পড়তেন না। 
প্রথমেই সূরা ফাতিহা পড়তেন ।৩ 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিষী (২৬৮), সুনানে আবূ দাউদ 
(৮৩৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (৬২৬), সহীহ ইবনে হিব্বান 
(১৯১২)। 

১.৩১০৯৪ ৬৫ ০৩৪3 4৫) ৬৫ ০০৪ ০০৫ 119) 

“যখন তিনি দীড়াতেন তখন হাটু ও উরুতে ভর দিয়ে দীড়াতেন।” 
-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (৮৩৯) সুনানে বায়হাকী ২/৯৯। 
রা .184৩০75 এ 08৩ ৩০১ (৬ 

“প্রতি রুকু সেজদায় তুমি তা কর।” 

-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৯৫)। দ্র. সহীহ বুখারী (৭৫৭), 
সহীহ মুসলিম (৩৯৭)। 

০8৪01 (৪৪০ ভএ। 249 ৮ ০ 5] জু এ 450 ৩৬৫) 
4৫554 কএ। 29 & ৪৯ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দ্বিতীয় রাকআত থেকে 
দীড়াতেন নীরব না থেকে 9১৯ ০) 4) 4594৯ বলে কিরাআত 
শুরু করতেন ।” 


৮ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৯১ 


তাশাহ্হুদ 


তাকবীর বলে বসতেন ।১ বাম পা বিছিয়ে বসতেন, ডান পা 
খাড়া রাখতেন।২ পায়ের আঙ্গুলগুলো যথাসম্ভব কিবলামুখী 
করে রাখতেন ।5 

নবীজী *& তাশাহ্হুদে বাম হাত বাম রানের উপর হাঁটুর 
কাছাকাছি স্বাভাবিকভাবে রাখতেন। ডান হাতও এভাবে 





-সহীহ মুসলিম (৫৯৯), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৬০৩), সহীহ ইবনে 
হিব্বান (১৯৩৬)। 

্ এসএ ১০৪ 3৫৪ 5 ৩৬) 

“প্রতি দুই রাকআতে তিনি আততাহিয়্যাতু পড়তেন ।” 

-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), মুসনাদে আহমাদ (২৪০৭৬), সহীহ ইবনে 
হিব্বান (১৭৬৮)। 

৬4 ৩ ৩০৪4 ৯5 পেত 2৩৪, 

“যখন তিনি বসতেন বাম পা বিছিয়ে দিতেন আর ডান পা দাড় করে 
রাখতেন ।” 

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৭৮৩) সহীহ মুসলিম (৪৯৮)। 

৩ সুনানে নাসাঈ (১১৫৮), সহীহ বুখারী (৮২৭)। 


৯২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


রাখতেন ।১ 
বর্ণিত হয়েছে। তবে এভাবেও রাখতেন- অনামিকা ও 
কণিষ্ঠাঙ্গুল ভাঁজ করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা গোলক 
বানাতেন ।২ 


শেখাতেন।৩ তাশাহ্হুদে বসে এই দুআ (তাহিয়্যা) নিম়স্বরে 


১4৮০৮ এ এ এ ক ৬ ও 3 উ্। এ ০৪9 
“দ্বিতীয় বা চতুর্থ রাকাতে তিনি যখন বসতেন দুই হাত দুই উরুর উপর 
রাখতেন, এরপর আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন ।” 

-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১১৬১), সুনানে বায়হাকী ২/১৩২। 

২ ১৬০০৪ 2৫)। ৮ 5৬ ৬. | ০ :)৯৮ ৩:93 এ৪ 
০০ 95599) :19) ১ 44541 ওঁ রর 55৭4 ০৮৫৮ ডা ৪ 
“ওয়াইল বিন হুজর রা. বলেন, আমি নবীজীকে দেখেছি, তিনি বৃদ্ধাঙ্গুল 
ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত তৈরি করেছেন এবং এদুটির সংলগ্ন আঙ্গুল উচু করে 


ইশারা করেছেন। অন্য বর্ণনামতে, অপর দুই আঙ্গুল তিনি গুটিয়ে 
রেখেছিলেন।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (৯১২), সুনানে আবু দাউদ 
(৭২৬), সুনানে নাসাঈ (১২৬৫)। 


5 9৮ 5501 ৪ ৫ এ এর জু ঞা ০৯ ৬৬) 
(05 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ৯৩ 
পড়তেন, 
১ ৬ ৩০০9 ৩৩9 ০৪০9 & ০০ 
485৩৯ এ সত এপ পল ৭ 2৩ ঝা 2 


.80550$ 545০142 ৩ উঠি ঞ। খু! এ সু ৩ 
“&। সু! 4! 5 ০ ১৫১" বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা 





১ 
“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাশাহহুদ 
শেখাতেন যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শেখাতেন।” 


-সহীহ মুসলিম (৪০৩), সহীহ বুখারী (৬২৬৫) । 
১:_49$ 51 4 ৬৩৫৯] 059৬ ৮] ও ৫০০০৪ 159) 
(০৮এ। 
“কেউ যখন নামাযে বসে সে যেন বলে, আততাহিয়্যাতু ... শেষ পর্ষন্ত।” 
-সহীহ বুখারী (৬২৩০, ৬৩২৮) সহীহ মুসলিম (৪০২)। 

(4৫৫0 ৬ ১15১০) ০ ৬০) ১5৮০5 ৪) 46 
“ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নামাযের সুন্নাহ হলো তাশাহহুদ নিম্নম্বরে 
পড়া ।” 


-(সহীহ) মুসতাদরাকে হাকেম (৮৩৮) ১/২৩০, সুনানে আবু দাউদ 
(৯৮৬)। 





৯৪ নবীজী ঞ_র প্রিয় নামায 


ইশারা করা উত্তম।১ বৈঠকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আঙ্গুল 
নাড়ানো সহীহ হাদীসে প্রমাণিত নয়। ইশারা করার সময় 





১::০০৫। এ! ৫ গা এ! ৬৪৮ এ এ 44) 
৯:০৪ এ ৬০৪. 2 দু 
451 201 ২৪০ 2৬0) 


“নবীজী ৯ শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে তারপর যমীনের 
আয় আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো ।” 


-সহীহ মুসলিম (১২১৮), দ্র. সহীহ বুখারী (১৭৪১), সুনানে নাসাঈ 
(৩১৮২), সুনানে আবু দাউদ (১৯০৫), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩৯৪৪) 


। 

20548 3১95 5৮15৮0:44 
“হযরত সাদ ইবনে ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন 
তখন আমি আমার দুই আঙ্গুল উঠিয়ে দুআ করছিলাম । নবীজী ঞঞ$ তখন 
বললেন, এক, এক (এক আঙ্গুল দিয়ে দুআ করো ।) এবং এ সময় তিনি 


তার শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করেন।” (এখানে এ আঙ্গুল দিয়ে 
ইশারার নির্দেশ দ্বারা তাওহীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) 


-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১৪৯৯), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক 
(৩২৫৫), সুনানে কুবরা-নাসাঈ (১১৯৬), মুস্তাদরাকে হাকেম 
(১৯৬৬)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৯৫ 


আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখতেন ।১ 
দু'রাকআত বিশিষ্ট নামাবে তাশাহ্হুদের পর দরূদ ও দুআ 
পড়তেন ।২ সাধারণত এই দরূদ পড়তেন ।৯ 





১804০] 445 ৫ 19454159552 

“তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। তার দৃষ্টি ইশারাকে 
ছাড়িয়ে যেত না।” 

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৬১০০) সহীহ ইবনে হিব্বান 
(১৯৪৪) সুনানে আবু দাউদ (৯৯০)। 

২ এপ ৬46 এ 99 4) অঅ বিল এ 9 
(6৩5 এ ০ 5৪৯৩ ৪ ০৬৮ ঞে। 

“কেউ যখন নামায পড়ে (এবং তাশাহহুদে দুআ করে) সে যেন তার 


প্রতিপালকের বড়ত্ব ও প্রশংসা দিয়ে শুরু করে। এরপর নবীর নামে 
দরূদ পড়ে । এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করে।” 


-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১৪৮১), সুনানে তিরমিযী (৩৪৭৭) । 
+5 6 ক জচ। এ৪ পর তি ও অল এ এ ০৪ 
“মুছল্লী নামাযে তাশাহহুদ পড়বে । এরপর সে নবীর নামে দরূদ পড়বে, 
এরপর নিজের জন্যে দোয়া করবে ।” 

-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৩০৪৩), মুসতাদরাকে হাকেম 


০৮ 


৯৬ নবীজী ঞ%-র প্রিয় নামায 
৪৮921 ৬৩ ৩০ 654 তা এ 2৩ ৪ ০০ ০00 
এক এ এ] জগ! এ ৩৪ 
০৯101 4০ 3৫ ৫55 তা ৬০ 5৩ এত 5১57) 
পুষ্ট এ এ লিি21 তা ৩৪ 
দরূদ শেষে দুআ পড়তেন। হাদীসে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত 


়ছে। নবীজী ৪৫ আবু বকর রা.কে এই দুআ শিক্ষা 
দিয়েছিলেন, 





বৰ 


(৯৯০) ১/২৬৮। দ্র. সুনানে নাসাঈ (১১৬৩)। 

১:৫০ অলী ০! ১০ এসি ৬৬ এ ৮৫81 099) :এও 

“তিনি বললেন, তোমরা বলো, »৯ ৬ 4: (৮৫1 ..... সী এ! 
এও পর্যন্ত।” 

-সহীহ মুসলিম (8০৫) সহীহ বুখারী (৪৭৯৭)। 

২ 4৬১ 8৮): ঞ1 4559 ০৪ £ ভি 555 5৫ ৩৬ 
.(... 08 ৬ ৩১৩ ও 4 ৮১ 


“আবুবকর সিদ্দীক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলেছেন, আপনি আমাকে দোয়া শেখান, যে দোয়া আমি 
[যে পড়ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি 


নবীজী ৯-র প্রিয় নামায ৯৭ 

৩ খু ০801 584 35 (৫০৬ ৮ ৬ 31980 

5884 ৩০০ ৬৯09 এস ৬৪৯ ও ১৬ 
তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত 


নবীজী ৬ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম 


দু'রাকআত লম্বা করতেন ।১ 
তিন বা চার রাকআতের নামাযে প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহ্‌হুদ 
পড়তেন ।২ তাশাহ্হুদ শেষে তাকবীর বলে দাঁড়িয়ে যেতেন ১ 





র 
-সহীহ বুখারী (৮৩৪) সহীহ মুসলিম (২৭০৫) । 

» ১৪৯১। ও ৪০৯ ১4941 ও 44৪ 1 এ) :24 ৯০ ৩৪ 
৯৪ ঞা 55০9 2১৩০ উড & ৬৪ 5 ঠা ৭3 


“সা'দ রা. উমার রা.কে বললেন, আমি প্রথম দু'রাকাতে কেরাত দীর্ঘ 
করি আর পরের দু'রাকাতে কেরাত সংক্ষিপ্ত করি। আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের অনুসরণ করতে ত্রুটি করি 
না।” 


-সহীহ বুখারী (৭৭০), সহীহ মুসলিম (৪৫৩)। 
২44] শর এ ০5০5 ৭6) 0৬ ০9 20 ৪ ৬৪ 
৩৮৫ ৮] ৬০৪ এ ৩৫১1 % :0৩... ৬) $ ০১৩এ। ৬০৪ 


-৯ 


৯৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়ে 
রুকৃতে যেতেন। অন্য সূরা মিলাতেন না।২ নবীজী ঞ থেকে 





৫ 
৪৩ 4 54455 44 ৬5 ৬/া ও 5৬915 ০44৮ ৮ 695 ৩০ 
“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের মাঝে ও নামাযের শেষে তাশাহহুদ 
শিখিয়েছেন । .... তিনি বলেন, যদি নামাযের মাঝের তাশাহহুদ হয় তাহলে 


তাশাহহুদ শেষ করে তিনি দীড়াতেন। আর যদি শেষে হতো তাহলে 
তাশাহহুদ পাঠের পর যা দোয়া ইচ্ছা পড়তেন, এরপর সালাম ফেরাতেন।” 


-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৪৩৮২) সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(৭০২)। 
১1৩০3 ৩ ০৯৬ ৮ ৮5 ৩৮ 
“দ্বিতীয় রাকাতে বসা থেকে উঠার সময় তাকবীর বলতেন।” 
সহীহ বুখারী (৮০৩) সুনানে নাসাঈ (১০২৩)। 
১49 95555 ৮৫ & 355 35481 3 চি ৩৪৩ ৫ 81) 
৬ 49 2৪ ওঁ 49 এরম ৮৬৮4৪ ভ৪৫। ম ১৪৭ ১৫ 
(0 31445 0এএ। 35459 4541 941 3 494 ১ 

বীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দু'রাকাতে সূরা 

ও দুটি সূরা পড়তেন এবং শেষ দু'রাকাতে সূরা ফাতেহা 

ড়তেন। তিনি কোনো কোনো আয়াত আমাদের শোনাতেন। তিনি 


৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ৯৯ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবা রা. থেকেও সুরা ফাতিহা না পড়া 
প্রমাণিত।৯ নফল নামাযে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা 
মিলাতেন।২ পূর্বোল্লিখিত নিয়মেই রুকু সেজদা আদায় 


রব 
করতেন না। এরূপ করতেন আসরে ও ফজরেও |” 


-সহীহ বুখারী (৭৭৬), সহীহ মুসলিম (৪৫১) 

১ ঢা 4১ ০০4 ০8 ও এগ ও 08 ভু এত ৩৫, 
৩5/৯4 108 9 25 

“আলী রা. যোহর ও আসরের প্রথম দু'রাকআতে সূরা ফাতেহা ও 
আরেকটি সূরা পড়তেন । শেষ দু'রাকআতে পড়তেন না।” 

-(সহীহ) মুসান্নাফে আবদুর রাষযাক (২৬৫৬), দ্র.আলমুজামুল কাবীর 
(৯৩১৩)। 

২:০৫ &) শত 4 4৯ ৩৯ :5 04৭ ০ ও ৬৪ 
(৫ (5 চি এ 455 ৫ ৩ 0৬ তিন 29 ৪ 
.() :8 :0৬ 

“আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উ্ধ্বগামী হওয়ার সময় চার রাকআত 
নামায পড়তে পছন্দ করতেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে 
রাসূলুল্লাহ, আপনি কি প্রতি রাকাতে কেরাত পাঠ করেন? তিনি বললেন, 


৮ 


১০০ নবীজী ঞ্র প্রিয় নামায 


করতেন। 

নবীজী ঞ্$ এর আখেরী বৈঠক প্রথম বৈঠক তথা দ্বিতীয় 

রাকআতের পর তাশাহ্হুদের বৈঠকের মত ছিলো । আখেরী 

বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ ও অন্য দুআ পড়তেন। 
সালাম 


নবীজী ঞ শেষ বৈঠকে দুআর পর সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ 
করতেন ।১ 





হ্টা।” 
-(হাদীস হাসান) মুসনাদে আহমাদ (২৩৫৩২), সুনানে বায়হাকী 
২/৪৮৮। 


১ .(ে। 425 পে 22 ০3582) 2১৬এ। ৬৬) 
“নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা । নামাযের তাহরীমা (নামায পরিপন্থী 


সকল কাজকে হারাম করে) হলো তাকবীর, নামাযের তাহলীল (সকল 
কাজকে হালাল করে) হলো সালাম ।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৩, ২৩৮), সুনানে আবূ দাউদ 

(৬১), দ্র. সুনানে তিরমিধী (২৩৮), সুনানে ইবনে মাজা (২৭৬)। 

(9৩৭1 এ 03 ৮ (4৭ )০ ৩৪০ ৪ ৬৪ পল 2৩) 
এআ 2০5 ৮৫৩৩ 

“তিনি ডানদিকে ও বামদিকে সালাম ফেরাতেন- আসসালামু আলাইকুম 

ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ৷” 


৮ 


নবীজী $৬-র প্রিয় নামায ১০১ 
সালাম দীর্ঘায়িত করতেন না।৯ সালাম ফিরানোর সময় 
স্বাভাবিকভাবে এতোটুকু পরিমাণ “মাথা মুবারক' ঘুরাতেন যে, 
নবীজী ঞ এর “গাল মুবারক' পিছনে উপস্থিত মুসলিদের 
দৃষ্টিগোচর হতো ।২ সালামের পর দুআ করতেন। সুন্নাতে 
রাতিবা থাকলে তা আদায় করতেন। 





-(সহীহ) সুনানে তিরমিধী (২৯৫), সুনানে নাসাঈ (১৩২৪), সুনানে 
আবু দাউদ (৯৯৭)। 

“আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সালামে অতিরিক্ত টান না 
দেয়া সুনমাত।” 

-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (২৯৭) সহীহ ইবনে খুযায়মা (৭৩৪) 
মুসতাদরাকে হাকেম (৮৪২), ১/২৩১। 


২০০4 ৪৪ 1 ০559 01 ৬৮৩) :0৬ লা ১৮ ১০০ ৮৮৬ ৬৪ 


তত পেত 


“আমির ইবনে সাদ রা. তার পিতার সুত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডানে ও বামে সালাম 
ফেরাতে মাথা এটুকু ঘুরাতে দেখেছি যে, তার গালের শুভ্রতা দেখতে 
পেতাম ।” 


-সহীহ মুসলিম (৫৮২), সুনানে নাসাঈ (১৩১৬) । 


১০২ নবীজী ঞ্ র প্রিয় নামায 


সেজদায়ে সাহু 
নবীজী ঞ্$ নামাযে ভুল হলে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন ।১ 
পুরুষদের “সুবহানাল্লাহ বলে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন ।২ 
একবার দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক না করে উঠে যান। পরে 
সেজদায়ে সাহু আদায় করে নামায শেষ করেন ।5 


১.434/593 ও ৭ 15৬ ৩০৭৪ ৬৫৬০ ধা প ? ৫) 


“আমি তোমাদের মত একজন মানুষ । ভুলে যাই তোমরা যেমন ভুলে 
যাও। সুতরাং যখন আমি ভুলে যাই আমাকে তোমরা স্মরণ করিয়ে 
দিবে।” 


-সহীহ বুখারী (৪০১) সহীহ মুসলিম (৫৭২)। 
২.৮ ০৪9 ৩1৪/ শ শে) : 0৬ ২৬ লে ৬০ 
আওয়াজ ।” 
-সহীহ বুখারী (১২০৪) সহীহ মুসলিম (৪২২)। 
৩ সহীহ বুখারী (৮৩০) সুনানে তিরমিযী (৩৬৫), সুনানে আবু দাউদ 
(১০৩৭)। 
80১24 85 ১০০০ এল ৪9৩৩ ৬০ 04৩) 
“তিনি নামায শেষ করার পর দুই সেজদা দিলেন। এরপর সালাম 
ফেরালেন ।” 


-সহীহ বুখারী (১২২৫), সহীহ মুসলিম (৫৭০), সুনানে আবু দাউদ 
(১০২১), যাদুল মাআদ , ১/২৮০। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১০৩ 


আরেকবার যোহর বা আছরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম 
ফিরিয়ে নামায শেষ করেন। 

পরক্ষণে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে সেজদায়ে সাহু দিয়ে নামায 
শেষ করেন ।১ 

আরো একদিন এক রাকআত বাকি রেখেই সালাম ফেরান। 
স্রণ করিয়ে দেয়ামাত্র সেজদায়ে সাহু দিয়ে নামায পূর্ণ 
করেন ।২ 

অন্য একদিন যোহরের নামায ভুলে পাঁচ রাকআত আদায় 
করেন, স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে সেজদায়ে সাহু দিয়ে 
নামায শেষ করেন ।৩ 

করতেন। তারপর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে তাকবীরসহ 
দু'টি সেজদা আদায় করতেন।* পরে স্বাভাবিক নিয়মে 





১ সহীহ বুখারী (১২২৭), সহীহ মুসলিম (৫৭৩)। 

২ সুনানে আবু দাউদ (১০২৩), মুসনাদে আহমাদ (২৭২৫৪) । 

৩ সহীহ বুখারী (৪০১), সহীহ মুসলিম (৫৭২)। 

৪ 5৬401 ভন এ কি ৪৩ ৪০ 8৯ ৪ 
+৬১:০ 6 ঞ। 455 ৬৪০) :৩৩ ০৪০০ ৬ 

“যখন মুগীরা বিন শু'বা রা. নামায শেষ করলেন এবং সালাম ফেরালেন 
তিনি দুটি সেজদায়ে সাহু করলেন। এরপর যখন সালাম ফেরালেন 


-৯ 


১০৪ নবীজী এ&-র প্রিয় নামায 
নামায শেষ করতেন ।১ 

সর্বোপরি নবীজী ঞ্$ নামাযে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে 
কিংবা আগ-পিছ হলে বা রাকআত সংখ্যা ভুলে গেলে 





০ 


ওয়াসাল্লামকে তেমন করতে দেখেছি।” 

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১০৩৭), সুনানে তিরমিযী (৩৬৫)। 

4) 9 6 4৪৮ 3০১৮০ ৩৪ ০০5 346 লতি ডি 47 ৩ ৬০) 
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“তিনি যা ছুটে গিয়েছিলো তা আদায় করলেন। এরপর সালাম 

ফেরালেন। এরপর তাকবীর বলে সেজদা করলেন অনুরূপ সেজদা বা 

আরো দীর্ঘ । এরপর মাথা তুলে তাকবীর বললেন। এরপর তাকবীর বলে 


পলা নিনজা জননী রাবার লেন 
তাকবীর বলে সালাম ফেরালেন।” 


-সহীহ বুখারী (৪৮২), সহীহ মুসলিম (৫৭৩)। 


১.0 6 39০ এ এ ৬০ জু গা 5.) 


“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। 
এরপর ভুল করলেন, ফলে দুটি সেজদা দিলেন। এরপর তাশাহহুদ 
পড়লেন ও সালাম ফেরালেন ।” 

-(সহীহ) সুনানে তিরমিষী (৩৯৫), সুনানে আবু দাউদ (১০৩৯), 
সহীহ ইবনে খুযায়মা (১০৬২), ফাতহুল বারী- ইবনে হাজার রাহ. 
৩/১২১। 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ১০৫ 
'সেজদায়ে সাহু' দিতে বলেছেন ।» 
জামাআতে নামায পড়ার ক্ষেত্রে নবীজী ঞ্্ এর পিছনে 
মুক্তাদীর কোনো ভূল হলে সেজদা সাহু দিতে বলেননি । তবে 
নবীজী ঞ& সেজদা সাহু দিলে মুক্তাদী সাহাবা কেরামও সেজদা 
দিয়েছেন। মাসবৃক হলেও এমনই করবে ।২ 





১৯০৯০ ২৯০৬ ০০৮ 33৯91 ৮9 

“যদি কেউ নামাযে কমবেশ করে ফেলে সে যেন দুটি সেজদা দেয় ।” 
-সহীহ বুখারী (৪০১), সহীহ মুসলিম (৫৭২)। 

২./১%৮৮ 6৮ 

“ইমাম দায়িতৃত্রাপ্ত।” 

-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (২০৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা 


(১৫২৮)। দ্র. সুনানে দারা কুতনী (১৪১৩) ২/২১২, সুনানে বায়হাকী, 
২/৩৫২, ইলাউস সুনান, ৭/১৬৮। 


০6 15105 1, তি তি 2৯ & 212 ৩৪5 € 1,» ু 
তি ৬4১ ৩৬ পপ ১8০0 ৪১৩০ ও 6৩ ৪ আ ০$৮১ ০) 
৪3103 ৩৩ 450 ৪০৬৮০ (ও 94 ০৪০০ এ ৮১৩ 
৮9৬1 ৬০ (5 5 ৩4৩ ঞ ৬৫ ০০৪ 
গেলেন, তখন তার বসা ছিলো। যখন নামায পূর্ণ করলেন তখন দুটি 
সেজদা করলেন। সালাম ফেরানোর পূর্বে বসা অবদ্থায় প্রতি সেজদায় 


০৮ 


১০৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

নবীজী ঞ্&্ বলেছেন, নামাযে সন্দেহ হলে (রাকআত সংখ্যা 
ভুলে গেলে) প্রবল মতানুসারে আমল করবে, তারপর সেজদা 
সাহু দিবে ১ আর স্থির সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে অপেক্ষাকৃত 





ক 
তিনি তাকবীর বলেছেন। লোকেরাও তার সাথে সেজদা করেছে, ভুলে 
না বসার স্থলবর্তী হিসেবে ।” 


সহীহ বুখারী (১২৩০), সহীহ মুসলিম (৫৭০)। 
.0544-০৬ 4০5158,5 এ 1908 ১৬ 4 25 05১ কে এ 
“ইমামকে ইমাম বানানো হয়েছে যেন তার অনুসরণ করা হয়। সুতরাং 


তোমরা তার সাথে ভিন্ন আচরণ করো না। যখন সে সেজদা করে তোমরা 
সেজদা কর।” 


-সহীহ বুখারী (৭২২), সহীহ মুসলিম নিট | 
৫ ৪ লিও পা 4৬ ০১৩০ এ 2৪০০5 199) 
০০ 2৪৮ এ ৫ 


“যদি নামাযে তোমাদের কারো সন্দেহ হয় সে যেন সঠিকটির সন্ধান করে 
এবং সে হিসাবেই নামায পূর্ণ করে। এরপর সালাম ফেরায়, এরপর দুটি 
সেজদা করে।” 


-সহীহ বুখারী (৪০১), সহীহ মুসলিম (৫৭২)। 


সাহাবা ও তাবেয়ীনের অনেকেই প্রথমবারের ক্ষেত্রে নামায পুনরায় পড়ার 
ফাতওয়া দিয়েছেন। দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৩/৪৩৫। 


42 এ 09 428 ৬৩ 38:৬৮ ৯ ০৩৬০, 


-৯ 


নবীজী $-র প্রিয় নামায ১০৭ 
কম সংখ্যা অর্থাৎ, “চার-তিনের' মাঝে সন্দেহ হলে “তিন' ধরে 
নিয়ে নামায পুরো করবে এবং সেজদায়ে সাহু দিবে ।১ 
নফল ও সুন্নাত নামাযে ভুল হলেও সেজদায়ে সাহু দিতে 
হবে।২ 

ছুটে যাওয়া রাকআত 
একবার নবীজী ঞ্ এর অনুপস্থিতিতে সাহাবা কেরাম ফজরের 
নামায শুরু করেন। নবীজী ঞ্$ উপস্থিত হতে হতে এক 
রাকআত শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি ইমামের 'ইকতিদা' 





+- 

“যা তোমাকে সন্দেহগরস্ত করে তা ছেড়ে দিয়ে এ বিষয় গ্রহণ করো, যা 
তোমাকে সন্দেগ্রস্ত করে না। সত্য হলো নিশ্চিন্ত অবদ্থা আর মিথ্যা হলো 
সন্দেহ।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৭২৩), সহীহ ইবনে হিব্বান (৭২২)। 

১ সহীহ মুসলিম (৫৭১), সহীহ ইবনে হিব্বান (২৬৬৯)। 

১:59 24 44০55 এট) 25৩ এ 9৮ ০৪ গড এ ৬০ 
“আবুল আলিয়া রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস 
রা.কে দেখেছি, নামায শেষ হওয়ার পর তিনি দু'টি সেজদা করেছেন ।” 


-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৭৮৪); দ্র. আলআওসাত 
(১৭০৪)। 


১০৮ নবীজী এর প্রিয় নামায 


করেন । ইমামের সাথে নামায শেষ হলে ছুটে যাওয়া রাকআত 
আদায় করেন ।১ 

তিনি বলেন, ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই ইকতিদা 
করবে । জামাআতের দিকে দৌড়ে নয়, বরং প্রশান্তচিত্তে 
আসবে । এবং ছুটে যাওয়া রাকআত আদায় করবে ।২ 





১ ৪ 4 4559 শর এ ভা ১৪ ফি 0 8৯ ০২26৮ ৬৪ 
শি এ-০ ৯০০। 3195 ৩5 উপ এ ০৪০৬. ০০ ৬৪৪ 
৩৯১২৬ ৬ ৩ জিও জি পি ও ৬১ ৬৮৬ ঠা এ৪ 
৩৫৬ ৬4৬০ শ 01 6৬ 8505 2 ৬: 4 66 2৬ 
0৫7 এ এ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেছনে রয়ে গেলেন, আমিও 
তার সাথে পেছনে থেকে গেলাম। এরপর আমরা লোকদের কাছে 
পৌছলাম, তারা ইতোমধ্যে নামাষে দীড়িয়ে গেছে। আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ রা. তাদের নিয়ে নামায পড়াচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে 
নিয়ে রুকৃতে গেলেন। যখন তিনি টের পেলেন নবীজী উপস্থিত, তিনি 
পেছনের দিকে যেতে শুরু করলেন। নবীজী (নামায পড়ানোর জন্য) 
তাকে ইশারা করলেন। তিনি তাদের নিয়ে নামায শেষ করলেন। যখন 


তিনি সালাম ফেরালেন আমি ও নবীজী দীড়ালাম । আমরা সে রাকআত 
আদায় করলাম, যা আমাদের ছুটে গিয়েছিলো ।” 


-সহীহ মুসলিম (২৭৪), সুনানে আবু দাউদ (১৪৯)। 
২ ৫৫565 ৬%$ 555 25 ৬৪ ১৬ ১ পে 19) 


০৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১০৯ 


ইমামের সাথে রুকু পেলে রাকআত পেয়েছে বলে ধরা হবে। 
নবীজী ৯ বলেছেন, ইমামকে রুকৃতে পেলে তোমরাও 
(দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলবে এবং রুকুর 
তাকবীর বলে) রুকৃতে যাবে । আর যে রুকু পেয়েছে সে 
রাকআত পেয়েছে ।১ 





বব 
1৮25৬ ০৫৩৬ 59 194 ৮৫৯ এনা 
“যখন তোমরা মসজিদে আসো তখন দৌড়ে এসো না। প্রশান্তচিত্তে 


তোমরা মসজিদে এসো । এরপর যতটুকু পাবে আদায় কর। আর যতটুকু 
ছুটে যাবে তা পরে আদায় কর।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৭২৫০), সুনানে বায়হাকী ২/২৯৭। 
(ভিত ৩1915 1৮5) ৬ 191০১) 

“যতটুকু পাবে নামায পড়, যতটুকু ছুটে যাবে পড়ে পড়ো ।” 
-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (৫৭৩), মুসনাদে বাষযার (৮৬৪৪) । 
১12০ ০15 154৬ 59 ৮৩) ৮ 191) ০৬ ৬ 8 ঞ। ৬৪ 
.68%1 : 4 ১৫ ৫151 ১44৬ 1486 ৭$ 15458 


আসার পর ইমাম রুকূ অবস্থায় থাকেন তোমরা রুকু কর। যদি তিনি 
সেজদারত থাকেন তোমরা সেজদা কর। কোনো সেজদাকে গণনা করো 


০০৮ 


১১০ নবীজী ঞ্-র প্রিয় নামায 





না. যদি তার সাথে রুকু না করা হয়।” 

-(হাদীস হাসান) সুনানে বায়হাকী ২/৮৯, সুনানে আবু দাউদ (৮৯৩)। 

33 869 5০ 58 জি ও এ! ৬৪ বি ৮ ৮ ৩৬৪ 

৩০৮ ঞ। 555 :04 জজ ৩১ 5 ০৪০ এ 05 ৬ 
ৃ এ মিঃ 

“আবু বাকরাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে এসে নবীজীকে রুকু 

অবস্থায় দেখে কাতারে পৌছার পূর্বেই রুকু করলেন। (নামাযের পর) 


নবীজীর কাছে বিষয়টির উল্লেখ করা হলে নবীজী বললেন, আল্লাহ 
তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে দিক, আর এমনটি করো না।” 


-সহীহ বুখারী (৭৮৩), সুনানে বায়হাকী ২/৯০। 
4004 65১ লি 9105 €স ২ 2৩এ। ৩০ 9৫ ৩০৯ ৬০) 


“ইমাম পিঠ সোজা করার পূর্বে যদি কেউ এক রাকআতও পায় তাহলে 
সে নামায পেলো ।” 


-(হাদীস সহীহ) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৫৯৫) 
5191 270 45 (শ। ৩৪০ এ ৬৭ ৩৪%। 3১ ৫০০) 
(415 ১৬১ 


২৮৪-২৮৯। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১১১ 


কাযা নামায 
নবীজী ঞ্ ঘটনাক্রমে কখনো নামায ছুটে গেলে স্মরণ/সুযোগ 
হওয়ামাত্র জামাআতের সাথে কাযা আদায় করে নিতেন এবং 
অন্যদেরকেও আদায় করতে বলেছেন, ইচ্ছায় কাযা হোক বা 
অনিচ্ছায় ।২ 





১ ৬০০ ৬৮ এ নিও ০9৩ ৭5 শি ঞ1 4559 ৫৪ লিও ০০ 
৩৬ 354 ৮9 ৩ ঞ| 5 উঠ 8 তান (০৮ ৬ 
০] তে ৩ ৪এএ। 

“এরপর কেউ জাগলেন না, না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
না বেলাল আর না অন্য কোনো সাহাবী । একসময় সূর্যের আলো তাদের 
চেহারায় লাগলো । .... এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করলেন এবং বেলাল রা.কে 


ইকামতের নির্দেশ দিলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে ফজর নামায 
পড়লেন ।” 


-সহীহ মুসলিম (৬৮০), সুনানে আবু দাউদ (৪৩৫) সুনানে ইবনে 
মাজাহ (৬৯৭)। 

২.1/69 191 075 5৩ (5 ৬ 

“যদি কেউ নামায পড়তে ভুলে যায় তাহলে সে যেন মনে পড়ামাত্র 
আদায় করে নেয়।” 


-সহীহ বুখারী (৫৯৭), সহীহ মুসলিম (৬৮৪), সুনানে আবু দাউদ 


০৮ 


১১২ নবীজী ঞ_র প্রিয় নামায 


লি 
(৪৪২)। হাদীসে “৮১ শব্দের মাঝে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া নামাযও 
অন্তর্ভূক্ত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, ৮28 28 155৯, সূরা 
তাওবা আয়াত নং ৬৭। 


(554 ৬ ৬৮ 4 2১) 


“আলাহ তাআলার হকই সবচাইতে অধিক আদায়যোগ্য । (নবীজী 
ফরয ইবাদাতকে “দাইন' তথা খণ বলেছেন এবং আদায় করার নির্দেশ 
দিয়েছেন।)” 

-সহীহ বুখারী (১৯৫৩) সহীহ মুসলিম (১১৪৮), মুসনাদে আহমাদ 

(২০০৫), সুনানে আবু দাউদ (৩৩১০), সুনানে বায়হাকী ৪/২৫৫। 

5৬ ৬191 4৬ €৩ 3৬ 9৪১৫] ৪ ৮০৮০ 91) 
5501 594০ 31 ০55 ঞ। 

“কেউ বদি নামাব না পড়ে ঘুমিয়ে বায় অথবা নামাবে বিবয়ে উদাসীন 

থাকে তাহলে মনে পড়ামাত্র সে তা আদায় করে । আল্লাহ বলেন, আমার 

স্মরণে নামায কায়েম কর ।” 

-সহীহ মুসলিম (৬৮৪), মুসনাদে আহমাদ (১২৯০৯)। 


মুসলিম উম্মাহর সকল মুজতাহিদ ইমাম একমত যে, ফরয নামায 
নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে পরে তা আদায় করা ওয়াজিব। 


ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন, 
(39 05 ০০ ৬9 ৬ 2১৩০ তা ৬৬ ৩৪০০ ০9) 


০৮ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১১৩ 


নবীজী ঞ& এর খন্দকের যুদ্ধে তিন ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে 
যায়। ফারেগ হয়ে এশার পূর্বে তারতীব তথা নামাযের বিন্যাস 
অনুসারে যোহর, আসর ও মাগরিবের কাযা আদায় করেন। 
এরপর এশার নামায আদায় করেন।১ বিতির নামায ছুটে গেলে 
পরে আদায় করতে বলেছেন ।২ 

সুনানে রাতিবা এবং যে নফল নবীজী ৯ নিয়মিত পড়তেন, 
কোনো কারণে ছুটে গেলে পরে আদায় করতেন ।৩ 





৮৬৮ ১১ ০৮ ০ 0১01 খু €ত! ভভ 9 ৯৮ জতখভ 
(..৬০২১ ও এ৪১৩। ০৪ ৯৬ ৯৬৬৮ ৩ 05৮1 5599 ৮৫1 (৯৮৬ 
-আলইস্তিযকার ১/৭৮। 

৯ (সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১১৪৬৫), সুনানে নাসাঈ (৬৬২), 
সুনানে তিরমিযী (১৭৯) । দ্র. সহীহ বুখারী (৫৯৬)। 
২8896913141-248 এন 2509 ৩ 6৪ ৬০) 

“যে বিতির না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ 
হওয়ামাত্র তা পড়ে নেয়।” 

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১৪৩১), সুনানে তিরমিযী (৪৬৫)। 

৩ সহীহ মুসলিম (৭৪৬), সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৫৮)। 


১১৪ নবীজী ঞ্র-র প্রিয় নামায 


সফরকালীন নামায 
নবীজী ঞ্$ সফরে চার রাকআতবিশিষ্ট নামায দু'রাকআত 
পড়তেন।৯ সফর অবস্থায় নবীজী ৯& ইমাম হলে দু'রাকআত 
পড়াতেন ।২ 





১:০০1586 ০ 0৮৩৩ ০৪৬ ১%। ও ৮2/৬ 93৯ 
১৫৫1৩ ৩৮৫ 81194 96৮5 এ ০৬ ৬] এ 
“যখন তোমরা যমীনে সফর করবে তখন তোমাদের নামায কসর করতে 


কোনো দোষ নেই । যদি আশংকা করো যে, কাফেররা তোমাদেরকে 
ফেতনায় ফেলবে । নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু |” 


-সূরা নিসা, আয়াত: ১০১। 
১৬৫ ৬০৪ ৩৮ ৪ আআ ০৮৪) 5৮1 মা ০৬ ৬৫৪ 
1 


“আয়েশা রা. বলেন, আল্লাহ যখন নামায ফরয করেছেন তখন ফরয 
করেছেন দুই রাকআত দুই রাকআত । এরপর সফরের নামায বহাল রাখা 
হয়েছে আর মুকীম অবদ্থায় নামায বাড়ানো হয়েছে।” 


-সহীহ বুখারী (৩৫০), সহীহ মুসলিম (৬৮৫) । 
২ 455269 ৫১401%০ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১১৫ 


নবীজী ঞ মদীনায় নামায পড়িয়েছেন। সাহাবা কেরাম দূর- 
দূরান্ত থেকে আসতেন। নবীজী ৯ এর পেছনে নামায 
পড়তেন । স্বাভাবিকভাবে তারা মুসাফির হলেও চার রাকআতই 
পড়তেন। আর নবীজী ঞ্ তা সমর্থন করতেন (এর ব্যতিক্রম 
হাদীসে প্রমাণিত নয়)। তাই মুসাফির মুকীমের পেছনে নামায 
পড়লে ইমামের অনুসরণে মুকীমের নামায আদায় করবে ।১ 





“উপস্থিত লোকদের বললেন, তোমরা চার রাকআত পড়ে নাও, আমরা 
মুসাফিরদল।” 

-(হাদীস হাসান) সুনানে আবূ দাউদ (১২২৯), মুসনাদে আহমাদ 
(১৯৮৭৮)। 

. 85055 6 ৮০9৩০188185 3৮ 9:56 ৩৪ 

“উমার রা. বললেন, হে মক্কাবাসী, তোমরা চার রাকআত পূর্ণ কর। 
আমরা মুসাফিরদল।” 

(সহীহ) মুয়ান্তা মালেক (১৫০৬), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক 
(৪৩৬৯, ৪৩৭১)। 

১ 8555 59551919501 এ ৮5)। ৬ ৬৩ 9 ঠা ৩৬) 
.(১৪ ১১৩০ 

“ইবনে উমার রা. যখন ইমামের সাথে নামায পড়তেন চার রাকআত 
পড়তেন । আর একাকী নামায পড়লে দু'রাকআত পড়তেন।” 


১১৬ নবীজী এর প্রিয় নামায 
নবীজী ঞ$ সফরের নিয়তে নিজ এলাকা অতিক্রম করলে 





7 

-সহীহ মুসলিম (৬৯৪), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১৪১৭০)। 

7৫ 4৬০ ৪ জজ ভে ৬ ৬৩ ৩৬ 25 ০ ০৪ 
১... 64১৬! ৩০১৩ ০০৪ ৬9 ৩৪ 2 ৪9 ৪ 
“ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি নবীজীর সাথে দু'রাকআত নামাব 
পড়েছি। আবুবকর রা. এর সাথে দু'রাকআত পড়েছি। উমার রা. এর 
সাথে দু'রাকআত পড়েছি। উসমান রা. এর সাথে তার খেলাফতের শুরুর 


দিনগুলোতে পড়েছি, তিনি চার রাকআত পূর্ণ পড়েছেন। ...... 
আবদুল্লাহ রা. চার রাকআত পড়েছেন ।” 


-সেহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১৯৬০), সহীহ বুখারী (১০৮৪, ১৬৫৭), 
সহীহ মুসলিম (৬৯৫)। 

191 & ৭৬ 4৫4 ৮৩ ৩2 ৬ (৫) :0৬ 2205 ০ ৬০৪ ৬৪ 
৬.১ ৪০ এ০১ এ! 5199 0 ০ ৮ এ 
“মুসা বিন সালামা রাহ. বলেন, আমরা মক্কায় ইবনে আব্বাস রা. এর 
সাথে ছিলাম । আমি বললাম, আমরা যখন আপনাদের সাথে থাকি চার 


রাকআত নামায পড়ি। আর যখন কাফেলায় ফিরি তখন দু'রাকআত 
নামায পড়ি । তিনি বললেন, এটিই নবীজীর সুন্নাহ ।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৬২), সহীহ মুসলিম (৬৮৮) । 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১১৭ 
“কসরের নামায পড়তেন। তিন দিন দিবা-রাত্রি 
স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেটে অতিক্রম করা যায়- এ পরিমাণ 
দূরত্বকে সফরে দূরত্ব স্থির করেছেন।২ 


১:25 785) ও লে০। ৬ 9) 4৬০৬ ০ ৮৫৩৪ 
এ 9০০ 9291 455 
“আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবীজীর 


আছর নামায পড়েছি দুই রাকআত ।” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিধী (৫৪৫), সহীহ মুসলিম (৬৯০)। দ্র. 
মুসনাদে আবু ইয়ালা (৫৮৬২) । 

২49 5 ০৪০৭ ও এেঁ ৪৫ ভ এ 455 ৩৬) 
1৮৪ 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনদিন তিনরাত নির্ধারণ 
করেছেন মুসাফিরের জন্যে আর একদিন একরাত মুকীমের জন্যে ।” 


-সহীহ মুসলিম (২৭৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (১৩২২)। 
“ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস রা. দুই রাকআত দুই রাকআত নামায 
পড়তেন। চার বারীদ (সফরের নির্দিষ্ট দূরত্ব) বা এর চেয়ে বেশি দূরত্ব 


০০৮ 


১১৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


নবীজী ঞ্ থেকে সাহাবা কেরাম নামাযের পদ্ধতি ও নিয়ম 
শিখেছেন । তাদের থেকে বর্ণিত, মুসাফির পনের দিনের বেশি 
একস্থানে অবস্থান করলে মুকীমের নামায পড়বে ।৯ নবীজী ঞ্ 
অবস্থানের নিয়ত না করলে (যেমন যুদ্ধরত অবস্থায়) কসরের 
নামায পড়তে থাকতেন; যতদিন অতিবাহিত হোক না কেন।২ 





ক 


হলে রোযা রাখতেন না।” 

-(সহীহ) সুনানে বায়হাকী ৩/১৩৭, আলআওসাত (২২৫১), সহীহ 
বুখারী (১০৮৬, তা'লীকান)। 

১:৬০ ৩০4) ৪ 17০৮ ৩৫৫9) 22০৮ ঠা ঞ। এ ০৪ 
“আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেন, যদি তুমি মুসাফির হও আর 


পনেরোদিন সে স্থানে অবস্থানের পোক্তা নিয়ত কর তাহলে পূর্ণ নামায 
পড়ো । আর যদি না জানো কবে তুমি সফর করবে, তাহলে কসর কর ।” 


-কিতাবুল আছার-ইমাম আবূ হানীফা; বর্ণনা: মুহাম্মাদ রাহ. (১৮৮), 
কিতাবুল হুজ্জাহ ১/১২০। 

২৪১৮০] ১:০৪) ০৮৫ ০১/১০ 45 ৪৪. | ০5) (৩7 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে বিশদিন অবস্থান 
করেছেন, তিনি নামায কসর করতেন ।” 

(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১২৩৫), মুসনাদে আহমাদ (১৪১৩৯) । 


৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১১৯ 


নবীজী ঞ্ প্রত্যেক নামায নির্ধারিত সময়ে পড়তেন ।১ 
দু'ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে আদায় করতেন না। 





পরার 

৩০০৮9১ ৮৪০ 880 ৮৩ ৮৯:০৪ ভিত 2০৪ ০ ০ 
রড 2৬] ০৪৪9) 2) 

“আজারবাইজানে এক যুদ্ধে থাকা অবস্থায় ছয় মাস আমাদের উপর 


পড়তাম । এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন তুমি মুকীম হওয়ার নিয়ত করবে 
তখন পূর্ণ নামায পড়বে ।” 


-(সহীহ) সুনানে বায়হাকী ৩/১৫২, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক 
(৪৩৩৯) । দ্র. মুসনাদে আহমাদ (৫৫৫২)। 

১ .৩০৬/৪$ ৮৫ ৭ $3% 59201 524 শ &1 4৯০5 9৩) 
“মুযদালিফা ও আরাফা ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সকল নামায ওয়াক্তমত আদায় করতেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (৩০১০), সহীহ বুখারী (১৬৮২), সহীহ 
মুসলিম (১২৮৯)। 


১২০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

নামায ওয়াক্তের শুরুর সময়ে পড়তেন। এমনিভাবে মাগরিবের 
নামায ওয়াক্তের শেষসময়ে আর এশার নামায ওয়াক্তের শুরুর 
সময়ে আদায় করতেন ১ 





১:01 00919] ৪ 1 4550 ৬ :৩৩ 7০ ০ ঞা ৪ ৩৪ 
490০ 5 5 ৬৪ ৬ ১৭ 2% 5৭) ও 


“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন 
সফরের তাড়া থাকত মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশা একত্রে 
আদায় করতেন ।” 


-সহীহ বুখারী (১০৯১), সহীহ মুসলিম (৭০৩)। 
৬০ ৬০৩ ৬ ৬০ 0৩17৬ 9৬৫৭1 এ ভন) 20৩ 2৪ ০৪ 
£:৬০৩ ৬ ১০ এ ৫ ৬ ৮ 1455 ৬ ৬০ ০৪ 


1 2। 0৬৪৪ ৭। ৫৬৪$ নিন 1 1৮ 9৬৭1 দর 
ইবনে আব্বাস রা.কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে পুরো আট রাকআত ও পুরো সাত রাকআত পড়েছি। 
আমি বললাম, হে আবুশ শা'ছা, ধারণা করি যোহরকে বিলম্বিত করেছেন 


আর আসরকে দ্রুত পড়েছেন এবং এশাকে দ্রুত পড়েছেন আর মাগরিব 
বিলম্বিত করেছেন? আমি বললাম, আমিও তা ধারণা করি।” 


-সহীহ বুখারী (১১৭৪), সহীহ মুসলিম (৭০৫)। 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ১২১ 
বিতির ও ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত কখনো ছাড়তেন না।১ 
করতেন, কখনো আদায় করতেন না।২ সুযোগ হলে নফল 





১ ৮ ৬ % এ9) ও ০ ও সা ভি জি উঠ ৩ 
81951 

“সফরে নবীজী ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করলেন। এক 
বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কখনো এই দুই রাকআত ছাড়তেন না।” 

-সহীহ বুখারী (১১৫৯, কিতাব: ১৮ বাব: ১২), যাদুল মাআদ ১/৩০৫। 
“ইবনে উমার রা. বলেন, আমি নবীজীর সাথে ছিলাম । সফরে তাকে 
সুন্নাত পড়তে দেখিনি” 


-সহীহ বুখারী (১১০১), সহীহ মুসলিম (৬৮৯)। 

475 0 ৮৬ 975 ০ ফ্ড জু ও পে ৬৪ ১১০, ো0। 0৬ 
8 ৫৪ এপ 

“বারা রা. বলেন, আমি নবীজীর সাথে আঠারোটি সফর করেছি। আমি 


-(সলিহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৫৮৩) সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২৫৩) 
মুসতাদরাকে হাকেম (১১৮৭)। 


১২২ নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায 
পড়তেন ।১ 

অসুস্থকালীন নামায 
নবীজী ঞ্্ অসুস্থতার কারণে কখনো কখনো বসে নামায 
পড়েছেন।২ অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনে সুবিধামত নামায 
আদায় করতে বলেছেন।৩ রুকু-সেজদা করতে না পারলে 





১ 50156 ৬৪৮ ৬৮ ৮ এ জু জজ ঞা 455 ৩৩) 
্ 182৬ $ 2১81 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে আরোহী হয়ে নামায 


আদায় করতেন, বাহন যেদিকে মুখ করে থাকুক না কেনো । যখন ফরয 
আদায় করতে চাইতেন নেমে কেবলামুখী হতেন।” 


-সহীহ বুখারী (৪০০), সহীহ মুসলিম(৭০০)। 


ু 


চায়ের 


২ ৬৭ 2১ ১ 9৬ (০ ০০৪ ও জজ ঞা 455 91) 
(498 2১9 5750001৬৪১৩ ৬৬ 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ায় চড়লেন। এরপর 
ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। ফলে তার ডানপাশ আঘাতপ্রাপ্ত 
হলো। ফলে তিনি কোনো কোনো নামায বসে আদায় করেছেন ।” 


-সহীহ বুখারী (৬৮৯), সহীহ মুসলিম (৪১১)। 
০৮ ০৮৭ ৪ ৯৯ 

“অসুস্থ ব্যক্তির উপর কোনো কঠোরতা নেই ।” 
-সূরা নূর, আয়াত: ৬১। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১২৩ 


সময় মাথা রুকুর তুলনায় বেশি 'নত' করতে বলেছেন। 
সেজদার জন্য সামনে কোনো কিছু রাখা পছন্দ করতেন না।৯ 





নি 
% ০৪ 1454 8৮৪5 % ০৪ ০৪ ৩০) 594 এ৯এএ। ৬6 জি 
(৬ ৬৪ ২০০ 22. 


“ইমরান বিন হুসাইন রা. বলেন, আমার অর্শরোগ ছিলো । আমি নামায 
কীভাবে পড়ব সে বিষয়ে নবীজীকে জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন, 
দীড়িয়ে পড়বে। যদি না পারো তাহলে বসে পড়বে । যদি না পারো 
তাহলে পাশ ফিরে পড়বে ।” 


-সহীহ বুখারী (১১১৭), সুনানে আবু দাউদ (৯৫২)। 

১ ৫$ ০০৮ ৪45 ৬ | 4৯০ 5৬:5৩ ঞ। ২৪ ১ ৮ত ৬৪) 
85251 ৩) :এ$ ১৬১ ০৪১৮১৪ ৬ ০৮৮2 ইতি ঠা) ১ 
55520105515 ৫ 99 5 ০৩০৬ ০)৭। ৬৬ এ ১ 
“জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। 
আমি তার সাথে ছিলাম । তিনি দেখলেন, অসুস্থ লোকটি নামায পড়ছে, 


০০৮ 


১২৪ নবীজী ঞ্জ-র প্রিয় নামায 
নামায পড়বে । নবীজী ঞ্$ এর শেষ আমল এমনই ছিলো ।১ 
মহিলার নামায 





টিক 
একটি বালিশের উপর মাথা রেখে সেজদা করছে। নবীজী তাকে এমন 
করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, যদি যমীনে সেজদা করতে পারো 
তাহলে কর। যদি না পারো তাহলে ইশারায় সেজদা দাও । তখন 
সেজদাকে রুকুর চেয়ে আরেকটু নত করে দাও ।” 


-(হাসান) মুসনাদে আবু ইয়ালা (১৮১১), সুনানে বায়হাকী ২/৩০৬। 
প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়া যাবে। 

$-448 4০) ৩৩৪ 420 হিল? ১৫ 585 ৬% ৩৬) 
“আবু বারযা রা. এর একটি উঁচু জায়গা ছিলো। তিনি সেখানে বসতেন 
এবং পা ঝুলিয়ে রেখে নামায আদায় করতেন ।” 
-মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল, পৃ. ২০৬। 
১৩84 ০৫) জ ভে 2১০ 2৩ 59 এ 2৫৫ 494 
(53 ৪ (1 ০০ ৬ ১১৩ 
“আবুবকর রা. দীড়িয়ে নবীজীর ইকতিদা করে নামায পড়াচ্ছিলেন আর 


লোকেরা আবু বকর রা. এর ইকতিদা করে নামায পড়ছিলো। নবীজী 
তখন বসা ছিলেন ।” 


-সহীহ মুসলিম (৪১৮), সহীহ বুখারী (৬৮৭)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১২৫ 


বলেননি । বরং বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে পার্থক্য 
করেছেন। হাদীস ও “তালান্কী' তথা উম্মাতে মুসলিমার 
অবিচ্ছিন কর্মধারার আলোকে এই পার্থক্য স্বীকৃত। তাই 
মহিলাদের নামায পুরুষদের মতো নয়।১ (বিস্তারিত জানার 
জন্য দেখুন “আপনার নামায”) 

হাদীস ও “তালাক্কবী' তথা উম্মাতে মুসলিমার অবকিচ্ছিনন 
মহিলা মুখমণ্ডল, হাতের কজি এবং পায়ের পিঠ ব্যতীত পুরো 
শরীর আবৃত রাখবে ।২ মহিলারা নামাযের সর্বক্ষেত্রে জড়সড় 





১145 40১ ও ৬ মনো! ৩) 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক্ষেত্রে মহিলা 
পুরুষের মত নয়।” 

(হাদীস সহীহ) কিতাবুল মারাসিল (৮৭), সুনানে বায়হাকী ২/২২৩। 
সনদটি মুরসাল। 

৯০4 ৩ এ ৮৮4 9, এ এএ 5 আস ৪৬৬০, 
মহিলার (নামায) আদায়পদ্ধতি পুরুষের চেয়ে ভিন্ন।” 


-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (২৪৮৯), মুসান্নাফে আবদুর 
রাযযাক (৫০৬৬), 


২৪). এ] ০০০৬ ১১৩৩ 02 5) 


১২৬ নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায 

হয়ে থাকবে; কিয়াম, রুকু, সেজদা ও তাশাহ্হুদে ।৯ 
তাকবীরের সময় পুরুবের মত হাত উঠাবে না বরং হিজাবের 
ভিতরে হাত বুকের সাথে মিলিয়ে বুক বরাবর উঠাবে। বুকের 
উপর হাত বাঁধবে ।২ কনুইকে পাঁজরের সাথে মিলিয়ে জড়সড় 





ক 

“ওড়না ছাড়া কোনো নারীর নামায কবুল হবে না।” 

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৫১৬৭), সুনানে আবূ দাউদ 

(৬৪১), সুনানে তিরমিযী (৩৭৭)। 

৩১:৮৪ ভি জী মত মি এস ৬০৬ আও 
॥4 এপএ9 5001 3৫ 2০৬ ৬৪৬ ০৩১ ৮৩৩৫ 

“আয়েশা রা. বলেন, যে কোনো মহিলার জন্যে তিনটি কাপড় অনিবার্য, 

যেগুলোতে সে নামায পড়বে। লম্বা ও টিলে-ঢালা জামা, (শরীর আবৃত 


রাখার জন্য) লম্বা চাদর ও ওড়না । আয়েশা রা. তার নিচের অংশের 
কাপড়কে ছিড়ে তা দ্বারা বুকের উপরের কাপড় বানাতেন।” 


(সহীহ) তাবাকাতে ইবনে সাআদ ৮/৭১। দ্র. সুনানে আবু দাউদ 
(৬৩৯), মুআত্তা (8৭৩), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৫০৩১) । 

১ (/585 ৮৫) :54 3৭ ৪৩ ৬৪ 0 & ভি ৮৩ ও? ০৪ 
“ইবনে আব্বাস রা.কে মহিলার নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো। 
তিনি বললেন, সে জড়ো হয়ে থাকবে এবং গুটিয়ে থাকবে ।” 

(রাবীগণ ছিকাহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৭৯৪)। 


৩০৫ পু ৩০০ টা 21০ 
২6৮০৩ ৮৩ ৬ ৩৬ 27০9) 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১২৭ 


হয়ে সেজদা করবে। রুকৃতে হাত পেটের সাথে মিলিয়ে 
হাঁটুতে রাখবে | 





বুক বরাবর ।” 


-(হাদীস হাসান) আলমুজামুল কাবীর , তাবারানী, ২২/১৯-২০। 

4 ০০৪৯ ডি ০০0৫ 5 0 895 ২) 1০৬৪ ০৩) 
14৩ 521 ৬৮০3 ০০৩ 

“আতা রাহ. বলেন, পুরুষের মত মহিলা দুই হাত উঠাবে না। তিনি 


ইশারা করে দেখালেন। তিনি দু'হাত অনেক নামিয়ে রাখলেন এবং 
অনেক জড়সড় করে রাখলেন ।” 


-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (২৪৮৯), মুসান্নাফে আবদুর 
রাযযাক (৫০৬৬)। 

১৫১০5 19) :04 ০ ১55 এেঠ $ ও | 45০ 8) 
(0+/৩40১ ও ৬ মনা ৩৪ ৪৮ধ এ জপ] ০০4০৪ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামারত দুজন মহিলার পাশ 


দিয়ে গেলেন। তিনি বললেন, যখন তোমরা সেজদা করবে শরীরের কিছু 
অংশকে মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে । এক্ষেত্রে নারী পুরুষের মত নয়।” 


-(হাদীস সহীহ) কিতাবুল মারাসিল-আবু দাউদ (৮৭), সুনানে বায়হাকী 
২/২২৩। সনদটি মুরসাল। 


১২৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

বৈঠকের মাঝে মহিলারা উভয় পা ডান দিকে বের করে বাম 

নিতম্বের উপর বসবে এবং উভয় উরু মিলিয়ে রাখবে ।১ 
সুনানে রাতিবা 

নবীজী ঞ$ ফরয নামাযের পূর্বে বা পরে সুনাত নামায আদায় 

করতেন। পূর্বাপর সবমিলে বারো রাকআত আদায় করতেন। 

উম্মতকেও এর প্রতি উৎসাহ ও তাকীদ দিয়েছেন ।২ 


১ ১৪/৮৭। ৬০০ ৬৫ ৬৭০৬ ৬০০৪ 294০) 3 8৭। ৩০৫৪ 191) 
16 ৩53 ০7০৬০ ও এ ৬৪ ০০৪০195 
“নামাযে যখন মহিলা বৈঠক করবে সে তার এক উরু আরেক উরুর 


উপর রাখবে । যখন সেজদা করবে পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে, 
যেন তার জন্যে সর্বোচ্চ ঢেকে রাখার মত হয় ।” 


-(সলিহ) সুনানে বায়হাকী ২/২২৩। দ্র. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা 
(২৭৯৫, ২৭৯৯), ২/৫০৫। 

২165): ও ৬5 এ 29 ১৪ উঠ 235 85 এ ৬৩০ ৬০) 
০৩০ ৪ ৮১৯৮ ০ ১৪ 059 ০৪৪ ০%এ। 3৬ 
(2520 ৪১৩০ ১৯ 2১৩ 03 ০৪৫০$ ৪ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে দিনে রাতে 
বারো রাকআত নামায পড়বে তার জন্যে জান্নাতে ঘর নির্মাণ করা হবে। 
যোহরের পূর্বে চার রাকআত , যোহরের পর দুই রাকআত , মাগরিবের পর 


দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত আর দুই রাকআত সকালের 
নামায ফজর নামাযের আগে ।” 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১২৯ 


যোহরের পূর্বে চার রাকআত; পরে দুই রাকআত, জুমআর 
দিনও এমনই করতেন। (যোহরের পূর্বের নামাযকে কখনো 
'যাওয়ালের' পরের নামায বলা হয়েছে ।)১ মাগরিবের পরে দুই 
রাকআত । এশার পরে দুই রাকআত ও ফজরের পূর্বে দুই 
রাকআত । 

এর মাঝে ফজরের দু'রাকআত সুনাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব 
দিতেন, কখনোই ছাড়তেন না। না সফরে না মুকীম 
অবন্থায় ।২ 





-সুনানে তিরমিযী (৪১৫), সুনানে নাসাঈ (১৭৯৪)। দ্র. সহীহ মুসলিম 
(৭২৮)। 

১ (সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৪১৫), সুনানে আবু দাউদ (১২৫১), 
সুনানে নাসাঈ (৮৭৪), ৩/২৬৯, সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৪০), রদ্দুল 
মুহতার। 

২ ৬1১৬5 45 451 05501 0 গত ৬৪ জি ৪৪ ৩৫%) 
প্রতি নবীজী অধিক যত্ববান ছিলেন না।” 


সহীহ বুখারী (১১৬৯), সহীহ মুসলিম (৭২৪)। 
0:81 (৫95 ৩1 টি ৭) 


১৩০ নবীজী ঞ্ র প্রিয় নামায 


নবীজী ঞ& সাহাবা কেরামকে নামায শিখিয়েছেন। তারা 
করতেন ।১ 





“শক্রর অশ্বদল তোমাদের তাড়া করলেও তোমরা এই দুই রাকআত 
সুন্নাত ছেড়ো না।” 
-(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (১২৫৮), মুসনাদে আহমাদ 
(৯২৫৩), নায়লুল আওতার ৩/২৬। 


১.৫: ৩১৩ এ 65১1 পপি 5 ৩5 4) ভে 481 ০৩৩৪ 
(০৯৭ 3৯55 

“আবদুল্লাহ রা. মসজিদে প্রবেশ করলেন, ইমাম তখন নামায 
পড়াচ্ছিলেন। তিনি তখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন ।” 


-(হাসান) শরহু মাআনিল আছার ১/২৫৫, আলমুজামুল কাবীর- 
তাবারানী (৯৩৮৭), মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৪০২১), আল- 
আওসাত (২৭৪১) 


5৫ ৬০ ৮৫416 254 ৩ ও (536 ০৩ ৩ | 4৪ ৪ত) 

(৮৮ (৯56, 6০31 ৩০ ৪ ৮৩ ও এ ৪ এ 
“আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. (মসজিদে) এসে ইমামকে ফজরের নামায 
পড়ানো অবস্থায় পেলেন। তখনও তিনি ফজরের সুন্নাত আদায় 


করেননি । (তাই প্রথমে) ইমামের পেছনে ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত 
আদায় করলেন। তারপর জামাআতে শরীক হয়ে গেলেন ।” 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৩১ 
আছর ও এশার পূর্বে সুন্নাত নামায আদায় করার উৎসাহ 
দিয়েছেন । 


সুন্নাহ হিসেবে অন্যদেরকেও পড়তে উৎসাহিত করেন নি।২ 





৩ 
-(সহীহ) শরহু মাআনিল আছার ১/২৫৫ (২১৬০)। 
৭.৩ ০] 05 এ 9 আল 


“আল্লাহ রহম করুন এ বান্দাকে, যে আসরের পূর্বে চার রাকআত নামায 
পড়লো ।” 

-(হাসান) মুসনাদে আহমাদ (৫৯৮০), সুনানে তিরমিযী (৪৩০), সহীহ 
ইবনে হিব্বান (২৪৫৩)। 

(20 ১৭ 2&। ওঁ ৩৬৫ $১০ ১ 0৬ ৪১৩০ ১% 06) 
“প্রতি দুই আযানের মধ্যে নামায রয়েছে। প্রতি দুই আযানের মধ্যে 


নামায রয়েছে। তৃতীয়বার বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা হয় তার জন্যে ।” 


-সহীহ বুখারী (৬২৭), সহীহ মুসলিম (৮৩৮)। 

২ যাদুল মাআদ, ১/৩০২। 

4৬ এ|| ০১) ০৫৮ ৬৬ ৮৫৪০ এপ ৩৪) ৬:৭৩ ভু ০৯৪ ৩৮ ৩৮) 
“ইবনে উমার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 


০৮ 


১৩২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
মাগরিব ও এশার মাঝে নামায আদায় করতেন। সাহাবা 
কেরামও নামায আদায় করতেন ।১ 


নবীজী ঞ্ সুনাত ও নফল সাধারণত ঘরে আদায় করতেন। 
সাহাবা কেরাম রা.কেও ঘরে আদায় করার উৎসাহ দিতেন ।২ 





যুগে কাউকে এই দুই রাকআত পড়তে দেখিনি ।” 


-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আবৃদ বিন হুমাইদ (৮০৪), সুনানে আবু 
দাউদ (১২৮৪), সুনানে বায়হাকী ২/৪৭৬-৪৭৭। 
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০০০ ০ (8১৯ একি 

“তাদের পার্শদেশ বিছানা থেকে আলাদা হয়।” 

সূরা সাজদা, আয়াত: ১৬। 

-সুনানে আবু দাউদ (১৩২১), মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল পৃ. ৮৬। 

0৬ 5১:। ৬৩৩ 04 ০০0 25 এপুঞ্ডে ও এ এ! ৬) 

এ ০00 1 2 ০ 54172 ০1? ১: 

5৮7 ৬ ৩০৩ এ 2৪৬ 

“আমি নবীজীর কাছে এলাম। এরপর তার সাথে মাগরিবের নামায 

পড়লাম। যখন নামায শেষ করলেন অন্য নামায পড়তে দীড়ালেন। 


তিনি নামায পড়তে থাকলেন, একসময় এশার নামায পড়লেন। এরপর 
মসজিদ থেকে বের হলেন ।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৩৪৩৬), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(১১৯৪)। 
২ খু! 5 ও ৪১০1 ০১০ 089 ৫5%: এ ৮০৫ পা 9 


-৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৩৩ 
ফজরের সুন্নাতের পর নবীজী ৬ ঘুমাতেন না। শরীরে ক্রান্তি 
থাকলে মাঝে মাঝে আরাম করতেন। সাধারণত ইকামাতের 
পূর্ব মুহূর্তে সুনাত আদায় করতেন ।» 


রব) 

05501 এ। 

“সুতরাং হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়ো । কেননা 
-সহীহ বুখারী (৭২৯০), সহীহ মুসলিম (৭৭৭, ৭৮১)। 

:085 /০৯৩৮ ০৮৮৮১ ৮৯19. ৮:4৫) ০৯ ৬৮ ০৩ 
“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ইবনে উমার রা. সুন্নাত 
হিসেবে আরাম করতেন না । কিন্তু তিনি রাতে আমল করে ক্লান্ত হতেন। 


তাই বিশ্রাম করতেন । “যে তাদেরকে দেখবে সে ধারণা করবে, তারা 
পাশ ফিরে শুয়ে আছেন।”” 


-যাদুল মাআদ ১/৩০৯, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (8৭২২) ৩/৪৩। 
5 টনি রাযি রা নিক রা চটি 
রশ] এ 6 6 ৬৯ ৪৪০ ৪০০১ 


“এরপর তিনি সংক্ষিপ্ত কেরাতের দুই রাকআত নামায পড়লেন । এরপর 
বের হয়ে ফজরের নামায পড়লেন।” 


১৩৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
নফল নামাযে কিছু বিধান ফরযের তুলনায় শিথিল রাখা 
হয়েছে ।১ 

তাহাজ্জদের নামায 
নবীজী ঞ্$ তাহাজ্জুদের অধিক গুরুত্ব দিতেন।২ কোনো 
কারণে রাতে পড়ার সুযোগ না হলে দিনে পড়তেন।৩ 
সাধারণত এশার পরে ঘুমাতেন। ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদ 
পড়তেন | সফরেও তাহাজ্জুদ পড়তেন ।১ 


সহীহ বুখারী (১৮৩) সহীহ মুসলিম (৭৬৩)। 

১ সহীহ বুখারী (১০৯৪), সুনানে তিরমিযী (৫৮৮)। 

২.1 ০০4 ও 5941 25৫৭0 59 এ 29 0০৪ 
“ফরজ নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হলো রাতের গভীরে নামায ।” 
-সহীহ মুসলিম (১১৬৩), সুনানে নাসাঈ (১৬১৪)। 

৩ উট 9৬০1 ঠ ৬০ এত 65 ৩৪ 3 910 লিড গু ৩৩) 
.(4840 87১ 


“ঘুম বা যন্ত্রণা যদি তাকে কাবু করে রাতের নামায থেকে সরিয়ে রাখত 
তিনি দিনে বারো রাকআত নামায পড়তেন ।” 

-সহীহ মুসলিম (৭৪৬), সুনানে আবূ দাউদ (১৩৪২), সুনানে তিরমিযী 
(8৪৫) 


৫১ -১০১০০১৮০]৭ 5 1281 এত) 
০৯০ ৩ এত ৩১ ১৬৪ 1৯৬ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৩৫ 


তাহাজ্জুদ নামাযের রাকআত সংখ্যা সর্বদা নির্দিষ্ট থাকতো না। 
কখনো আট রাকআত, কখনো ছয়, কখনো চার রাকআত 





০০ 

“রাতের সামান্য অংশই তারা ঘুমিয়ে অতিবাহিত করত ।” 
-সুরা যারিয়াত, আয়াত: ১৭। 

১৮০০৯ ১০৭৬) 

“রাতের শেষ প্রহরে তারা ইসতিগফারে মগ্ন থাকত ।” 
-সূরা যারিয়াত, আয়াত: ১৮। 


44 | 48 এ 3৩2 ০০৪ ৬ জি ঞা 5 05 
টন ায়ারা রারারেলাহ রা রন ০০ কত শী ৮2১০৩ হু 
2৩ তে ১৯৮৪ পতি ৬০ 0৪৪-৭৩ ঞ। ০৯০) ৫৪৮। ০০ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে গেলেন। একসময় 
দ্িপ্রহর বা তার একটু আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
জাগ্থত হলেন। ... এরপর তিনি তা থেকে অযু করলেন। তিনি উত্তমরূপে 
অযু করলেন । এরপর নামাযে দীড়ালেন।” 


-সহীহ বুখারী (৯৯২), সহীহ মুসলিম (৭৬৩), মুয়াত্তা মালেক 
(৩৯৬)। 


১ যাদুল মাআদ ১/৩১৩ । সহীহ মুসলিম (১৮০৮) । 


১৩৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

পড়তেন ।১ 

নবীজী ঞ্ এর দিবা-রাত্রি সর্বমোট ফরয ও সুনানে রাতেবা 

নামাযের রাকআত সংখ্যা ছিলো চলিশ রাকআত ।২ 
বিতিরের নামায 

বিতির নামায রাতের প্রথমভাগে কিংবা মধ্যভাগে পড়তেন, 

কখনো শেষভাগে পড়তেন ।৩ তবে শেষ রাতে পড়াকে উত্তম 

বলেছেন।* সাহাবা কেরামকে রাতের নামাযের সর্বশেষে 


৯ সহীহ বুখারী (১১৪০, ১১৫৯, ১১৩৯), সহীহ মুসলিম (৭২৪)। 

২ যাদুল মাআদ ১/৩১৬। 

০:৮০ ২201 46 9 ৮ | 455 2 ও 901 0৫ ৬৮, 
০ এ 5:১9 ৬৫০৬ সা 


“রাতের সকল অংশেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির 
নামায আদায় করেছেন। শুরুর অংশে, মাঝের অংশে এবং শেষের 
অংশে । এভাবে তার বিতিরের নামায শেষ হয়েছে সেহরীর সময়ে ।” 


-সহীহ মুসলিম (৭8৫), সুনানে নাসাঈ (১৬৮১)। 

* ১ ৪১৩০ ৩৬ এরা ভা 954 ৬০ 95 ৬ ৬৬ ৬৪ 
0০5৩১ 4১৬৮০ 9201 

“যে আশা রাখে যে সে শেষরাতে জাগতে পারবে সে যেন শেষরাতে 


বিতির নামায পড়ে। কেননা শেষ রাতের নামাযে (ফেরেশতাদের) 
উপস্থিত থাকা হয় আর সেটিই সর্বোত্তম ।” 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৩৭ 
বিতির পড়তে বলেছেন ।» 
তিন রাকআত বিতির আদায় করতেন । তিন রাকআতে দুই 
বৈঠক করতেন ।৩ তৃতীয় রাকআতে রুকুর পূর্বে দুআয়ে কুনৃত 





সহীহ মুসলিম (৭6৫), মুসারাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৭৭১)। 
১81950৬০৫৩১ ০ 19৬৮9 ৩ ৫1 4৪ 

-সহীহ বুখারী (৯৯৮), সহীহ মুসলিম (৭৫১) । 

২.১৫ 58 0৩৪ তে 

“নবীজী তিন রাকআত বিতির পড়তেন।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২৭২০) সুনানে নাসাঈ (১৭০২, ১৭০৭), 
শরহু মাআনিল আছার ১/২০২। 


॥...৩১৫ ৬:46 সনি, 
“এরপর তিন রাকআত (বিতির) পড়তেন" 


-সহীহ বুখারী (১১৪৭),সহীহ মুসলিম (৭৩৮), সুনানে তিরমিযী 
(৪৩৯), মুসনাদে আহমাদ (২৪০৭৩), সুনানে নাসাঈ (১৬৯৭)। 


ক (4 ১০৪ 053) 
“প্রতি দুই রাকআতে আততাহিয়্যাতু (বৈঠক) রয়েছে।” 


১৩৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

পড়তেন ।* 

সাহাবা কেরাম রা. নবীজী ঞ্ঃ$ থেকে নামায শিখেছেন । তাদের 
থেকে দুআয়ে কুনূতের পূর্বে হাত উঠানো এবং নিমোক্ত দুআ 





-সহীহ মুসলিম (৪৯৮), মুসনাদে আহমাদ (২৪০৭৬), সহীহ ইবনে 
হিব্বান (১৭৬৮)। 
।9 4০ 37145. 3942 1 455 & 

সালাম ফেরাতেন না ।” 
-(হাদীস সহীহ) সুনানে নাসায়ী (১৬৯৮), শরহু মাআনিল আছার 
১/১৯৭, সুনানে বায়হাকী ৩/৩১। 
415৪ ০৪৪ % ৩৬ক এ 455 9 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতির নামায পড়তেন । তিনি 
রুকুর পূর্বে দোয়ায়ে কুনৃত পড়তেন ।” 
-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৮২), সুনানে নাসাঈ (১৬৯৯)। 

(65590 এটি 59 ও 5 পেত ৩০ ৩৬ ১৪ ৩ ০1 


“ইবনে মাসউদ রা. পুরো বছর বিতির নামাযে রুকুর পূর্বে দোয়ায়ে কুনৃত 
পড়তেন ।” 


-(সহীহ) কিতাবুল আছার (২১১), কিতাবুল হুজ্জাহ ১/১৩৮। 
২ 01 55৯ 0 ১91 ৩১9 ১ এ নি ৩৩4 ভ ঞ। ২৪ ২৪, 


৯ 


নবীজী স-র প্রিয় নামায ১৩৯ 
পড়া” প্রমাণিত, 
144০ ০১ এ ৮১1১ 45৯4 এপ ৪ পি 
১ 45 ঠা 4/85 55154] 31 ৬৫ ৬ 
৩০546 4৬455 এ এ 4০ ৩৫ 2804 
১৫৫৬৫: 61964 ৩৪৪০ ৬৪০ ৮05 49 
শেষ বৈঠক করে সালাম দিয়ে নামায শেষ করতেন। ২ 





২ 
72222 রাত 9৩০ ৪ (1৮০6 
9 এ ০ 5 ৬১৯৫ হী 
“আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। বিতিরের শেষ রাকআতে তিনি সূরা 


ইখলাস পড়তেন। এরপর হাত তুলে রুকুর পূর্বে দোয়ায়ে কুনৃত 
পড়তেন।” 


-(হাদীস হাসান) জুযউ রাফ্উল ইয়াদাইন-বুখারী (১৬৩), সুনানে 
বায়হাকী ৩/৪১। 


৯ মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৬৯৬৫, ৭১০৪), শরহু মাআনিল 
আছার ১/১৭৭, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৪৯৭৮) । 


২০৯ 39159 ০594 58 শু এ| ০৮ 6৫ 
-(হাদীস সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (১১৪০), সুনানে নাসাঈ (১৬৯৮), 


-৯ 


১৪০ নবীজী ঞ্-র প্রিয় নামায 


সাথে পড়িয়েছেন। সাহাবা কেরামও পরবর্তী সময়ে 
জামাআতের সাথে আদায় করেছেন ।১ 
বিতিরের পর কখনো কখনো দুই রাকআত নামায আদায় 
করতেন ।২ 

তারাবীর নামায 


নবীজী ঞ$ রামাদান মাসে কিয়াম তথা এশার পর তারাবীর 
প্রতি উৎসাহিত করেছেন।২ তিনি এশার পর কয়েকদিন 


শরহ মাআাদিল আহার ১/১৯৭, মাআরিফুস সুনান ৪/১৮৯। 

(244৬1 ০৯1 ০১০1 ৮৪9 ভি ৮0৮1 ৩ ১৯৮ ৩০০৪৮ 051 591১৯9) 
১ সুনানে তিরমিযী (৮০৫), মুআত্তা মালেক (৩৮০)। 

২,৫৮৬ 9৮9 559 ০৪৪ ৯৮1 এ এ ৩৩৩ লৈ ৩1) 
“বিতিরের পর নবীজী বসে বসে সংক্ষিপ্ত কেরাতে দুই রাকআত নামায 
পড়তেন ।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে ইবনে মাজাহ (১১৯৫), সুনানে তিরমিযী 
(৪৭০), সুনানে আবূ দাউদ (১৩৫২); দ্র. সহীহ মুসলিম (৭৪৬)। 


রি ৩1 ১ ৬০ ০৮০০১ ০৩৪ এ ৬৪০4 ৪, ৬৮ 481 4 ০৬) 
1039 এ ০৯ 


নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায ১৪১ 
জামাআতের সাথে তারাবীহ পড়েছেন। সাহাবা কেরামের 
আমল ও বক্তব্য থেকে প্রমাণিত, তারাবীহ বিশ রাকআত 
ছিলো ।১ 





না।” 
-সহীহ মুসলিম (৭৫৯), সুনানে তিরমিযী (৮০৭), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(২২০৭)। 


১8519 2৫) ০০১৪ 0০5০5 এ ৪: ০৫ ৭59 91) 


“রামাদান মাসে নবীজী ৯ বিশ রাকাত তারাবী এবং বিতির পড়তেন।” 
-(হাদীস সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা (৭৭৬২), আলমুজামুল 
আউসাত (৭৯৮)। 

হাদীসটি সনদের দিক থেকে দূর্বল হলেও '“তালাক্কীর' দিক থেকে 
নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী । 


শিট ডা দির াল্রা যা রত 
% 4450 ০ ০ ও এটি 5 এজি তর্ট 2 তা ৩৪ 


199 ০৮/১ চ ৬ ৩৮০০০ 


“উবাই ইবনে কাব রা. থেকে বর্ণিত। উমার রা. উবাই রা.কে রমযানে 
লোকদের নিয়ে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে 
বিশ রাকআত নামায পড়েন।” 


১৪২ নবীজী ঞ্_র প্রিয় নামায 


নবীজী ঞ্$ রাতের নফল নামায এক সালামে দু'রাকআত- 
দু'রাকআত পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন ।+ 

জুমআর নামায 
নবীজী ঞ জুমআর দিনকে অধিক গুরুত্ব দিতেন ।২ জুমআর 
দিন মসজিদে আসার পূর্বে গোসল করতেন এবং সুগন্ধি 
লাগাতেন।৩ সুন্দর কাপড় পরিধান করতেন এবং সাহাবা 





রব. 

-(হাদীস সহীহ) আলআহাদিসুল মুখতারা (১১৬১) । 

১০৮ ৮6 এ 555 154) ৬5 2 জনা ০৪ 
. 0429 নি ৩০০০ 985 ও জট ৯ ৮৬৪ 


“সায়েব ইবনে ইয়াীদ বলেন, তারা উমার রা. এর খেলাফতকালে 
রমযানের রাতে বিশ রাকআত নামায পড়তেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে বায়হাকী ২/৪৯৬। দ্র. মুয়াত্তা মালেক (৩৮০), 
মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (৭৭৭৪) । 


১.5 5 0201 89৩০ 

“রাতের নামায দুই দুই (রাকআত করে)।” 

-সহীহ বুখারী (৯৯০), সহীহ মুসলিম (৭৪৯)। 

২ যাদুল মাআদ ১/৩৬৩। 

5 4৯৮1 6 ০4) :0$ ৪৪ ২ ভে ৩৮ 4১৬7 এ ০৩৮০ ৬ ৬ 
1৮ 08 এ৩ ৩ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৪৩ 
কেরামকে এর প্রতি উৎসাহ দিতেন। মসজিদে এসে খুতবার 
পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়ার কথা বলেছেন ।১ খুতবার পূর্বে সাহাবা 
কেরাম রা. থেকে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বয়ানও প্রমাণিত ।২ 


“আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। নবীজী বলেন, জুমআর দিন 
প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর গোসল আবশ্যক ।” 


-সহীহ বুখারী (৮৫৮, ৮৭৭, ৮৮০), সহীহ মুসলিম (৮৪৬)। 

১ ০৮9 5০৩৪ ৩৬ ৩ তাষ্চ ৩ তল 2০০০ এ (9 এ ০৯ 
জু 75712) পর ৮০:৪8 ৪ দিল ০৪ ::০৮%6 ও 
দি ৩০এ। ০ ৩ 69 পা 35 ৬ তি তি এগ তি জি 
৬ পিঞ শি 5)। (0 তত ৬৮ এ আ এও 5৬৪ 
1৬৯১ এ 36 5 এ 5৬ ৬৬5৩ ৬৮৪ 

“জুমআর দিন যে গোসল করে এবং মেসওয়াক করে, এরপর সুঘাণ গ্রহণ 
করে যদি তার কাছে থাকে, এরপর উত্তম পোষাক পরিধান করে ঘর 
থেকে বের হয়ে মসজিদে যায়, কারো কাধ ডিঙিয়ে যায় না, এরপর 
আল্লাহর যা ইচ্ছা নামায পড়ে, যখন ইমাম বের হন তখন নীরব থাকে, 


এরপর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত কোনো কথা না বলে, তার এই জুমআ 
সে জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত কাফফারা হবে ।” 


-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১১৭৬৮), সহীহ ইবনে খ্ুযায়মা 
(১৭৭৫)। দ্র. সহীহ বুখারী (৯১০), সহীহ মুসলিম (৮৫৭)। 


২ 


১৪৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


সূর্য মধ্যাকাশ থেকে হেলে পড়ার পর (যাওয়ালের পর) 
জুমআর পূর্বে চার রাকআত নামায পড়তেন ।৯ জুমআর নামায 





তত পাত 


8৮ ক (80৩ ৬৩৩) ৩৬ এ ৬ জো ০৪ 

-সহীহ বুখারী (৬৩৩৭), আলমাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা-বায়হাকী পৃ. 
৫৭। 
2 ৬ ৩৫ ৩৪০ 27 85 ঠ৪ ৮ ৮ এআ. 
৩৩ 5১4০৭ ১০] এ ০৯০ ৮৮ ঠা ৩৫৩ 25526 4৪ 
০০) ৩3৯ 8৯০৪৭ ৮৪ ৩৪ ভা 9 ৬ ৬৬ ০ ১৬, 
-(সহীহ) মুস্তাদরাকে হাকেম (৬১৭৩)। 

১105) ৭545 ১2৮7 05 ৬ ৪ 4 8৪ ৩৬) 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর পূর্বে চার রাকআত ও 
পরে চার রাকআত নামায পড়তেন ।” 


-(হাসান) আলফাওয়াইদ-খিলাঈ সুত্রে তরহুত তাছরীব ৩/৪২, 
আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী ২/(১৬৪০)। 


০৬ ৬ 3. 4 ই 95১ ৩৪ ১৮০৭ ০% ৬ ৬ 
জা ৬৬৫%। 255 ৬ 455) ৫:৬4 :0৬ পানি। 0% 4৪ 
১১ 019) ৪ ৮ ৪৬1 21961 :59 ০১ 5 2০ 


৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৪৫ 


যাওয়ালের কিছু পরেই শুরু করতেন। হুজরা থেকে বের হয়ে 
মিশ্বারে খুতবার জন্য বসতেন ।১ জুমআর পূর্বে দু'টি সংক্ষিপ্ত 
খুতবা দিতেন।২ দুই খুতবার মাঝে বসতেন ও নীরব 


1৫৫৯ চি | 459 ৫:৬৬ 
“আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সূর্য উঠে যাওয়ার সময় চার রাকআত নামায পড়তে পছন্দ 
করতেন। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই 
নামায কী, আপনাকে যা নিয়মিত পড়তে দেখি?! তিনি বললেন, 
আসমানের দরজাসমূহ সূর্য উপরে উঠার সময় খোলা হয়। এরপর যোহর 


নামায পড়া পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না। তাই আমি চাই, এই সময়ের 
মধ্যে আমার নেক আমল উপরে উঠুক । .....” 


-(হাদীস হাসান) মুসনাদে আহমাদ (২৩৫৩২), সুনানে বায়হাকী 
২/৪৮৮। 


458৮ এ ভা ০৬৭ ১৩১ ০৪ 
“নবীজী মিম্বরে উঠে খুতবা দিয়েছেন।” 


-সহীহ বুখারী (৯১৭) যাদুল মাআদ ১/ (৪১৪), কিতাবুল মারাসীল-আবু 
দাউদ (৫৫)। 


২১০8604৬789 5251 ০৮৫ ০46. 1 ০৯০ 6 
০৮০ ৩৬ ৮৬ 59 ০৪০৮ শা ত৬জ এ ০০) ০1) 


-৯ 


১৪৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
থাকতেন ।* খুতবার মূল বিষয় থাকতো আল্লাহর যিকির, হামদ 





রী 


“নবীজী দাঁড়িয়ে দুটি খুতবা দিতেন । দুই খুতবার মাঝে বসার মাধ্যমে 
পার্থক্য করতেন।” 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৪১৬)। দ্র. সহীহ বুখারী (৯২৮), সহীহ 
মুসলিম (৮৬১)। 


০০ ১+০ঠ।) দি রে রানি রা লি হু 
১০৫। 56 0) ৮ ভগ আজ ও 0 ০৬ জু 2০ ০1) 
দি বাস $ ১৩০৪ 045 $ 41 4 ৩০ 


“নবীজী খুতবায় কিছু আয়াত তেলাওয়াত করতেন, লোকদের উপদেশ 
দিতেন। তার খুতবা ছিলো সংক্ষিপ্ত, তার নামায ছিলো অন্য সময়ের 
তুলনায় সংক্ষিপ্ত ।” 

-(হাদীস সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (২০৯৪৯), সহীহ মুসলিম (৮৬৬), 
সুনানে নাসাঈ (১৫৮২) । দ্র. সুনানে নাসাঈ (১৪১৪) 


1৮4 44 ০৪৬৮ ত শ লৈ ৩৩, 

“নবীজী দুটি খুতবা দিতেন, দুই খুতবার মাঝে তিনি বসতেন ।” 

-সহীহ বুখারী (৯২৮), সহীহ মুসলিম (৮৬২)। 

491 8 ৩৬৮ শি ঞ। 455 ৬৪০) 2০৬ ঠত ০ 2৬ ৩৪, 
এ ৭ 5 46 ও 

“জাবের ইবনে সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 


৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৪৭ 


ও কুরআন তিলাওয়াত, যা আরবীতে হওয়ারই দাবি রাখে ।১ 
পরবর্তী সময়ে সাহাবা কেরাম ও যুগে যুগে ইমামগণ আরবী 
ভাষাতেই খুতবা দিয়েছেন। ভিন্ন ভাষায় খুতবা দেয়া প্রমাণিত 
নয়। 

প্রয়োজনে খুতবা বিরতি দিয়ে কখনো কথা বলেছেন ।২ মিম্বার 





দেখেছি। এরপর তিনি বসতেন, কোনো কথা বলতেন না।” 


-(হাসান) সুনানে নাসাঈ (১৪১৭)। 
+.426 849 | 4৪ 2451 5 ৪ & (৫ 2 ৩৫৫) 
“জুমআর দিন নবীজীর খুতবা ছিলো আল্লাহর প্রশংসা ও ছানা পাঠ।” 
-সহীহ মুসলিম (৮৬৭), সুনানে নাসাঈ (১৫৭৮)। 
এ ০১ ৩৬৬ এত এল সি উজ ৪05 ও ৪ 
:0 4585 ৩ ৩% এড ৬:46 এ 1৪ € ৩৬৫ ০০৫ 
৮৭9০5 (০ 4 8 98 9 ১৮% 9৪৫ ০ ৬৪ 


“নবীজী খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একজন প্রবেশ করলো । তিনি 
বললেন, তুমি কি দুই রাকআত নামায পড়েছ? আগন্তক বললেন, জব 
না। তিনি বললেন, তাহলে পড়ে নাও। 


১৪৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


বানানোর পর লাঠি বা অন্য কিছুর উপর ভর দিতেন না।১ 
খুতবা শেবে মিম্বার থেকে অবতরণ করতেন। কাতার সোজা 
হলে নামায শুরু করতেন। দু'রাকআত নামায পড়াতেন। 
নামাযে কিরাআত উচ্চ স্বরে পড়তেন । জুমআর পর দুই/চার 
রাকআত নামায আদায় করতেন ।২ 





+-. 
সুযোগ নেই। তবে যদি খতীব খুতবা বন্ধ করেন এবং তাকে সে নামায 
পড়ার নির্দেশ দেন তাহলে ভিন্ন কথা ।” 


-(হাদীস সহীহ) মুসান্নাফে আবদুর রাষযাক (৫৫১৩), সুনানে আবু 
দাউদ (১১১৬), যাদুল মাআদ ১/৪১৩। দ্র. সুনানে নাসাঈ (১৪১৩)। 


* যাদুল মাআদ ১/৪১৪-৪১৫। 
২4৮50119559 ০41 4 12, ঞ] 4 4৬ 


-সহীহ মুসলিম (৮৮১), সুনানে আবূ দাউদ (১১৩১), সুনানে ইবনে 
মাজাহ (১১৩২)। 


“নবীজী জুমআর পর ঘরে দুই রাকআত নামায পড়তেন ।” 
-সহীহ মুসলিম (৮৮২), সুনানে আবু দাউদ (১১৩২)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৪৯ 


ঈদের নামায 
নবীজী » ঈদের নামাযের পূর্বে জুমআর মত প্রস্তুতি নিতেন ।১ 
ঈদের নামায মাঠে আদায় করতেন ২ বৃষ্টির কারণে মসজিদে 
পড়ার কথাও বর্ণিত হয়েছে । নবীজী ৪ এর সামনে সুতরা 
স্থাপন করা হতো । সূর্যোদয়ের কিছু পরেই তিনি নামায 
আদায় করতেন। ঈদুল ফিতর বিলম্বে, আর ঈদুল আযহা 





১ সহীহ ইবনে খুযায়মা (১৭৬৬), সুনানে বায়হাকী ৩/২৮০, মুসাননাফে 
ইবনে আবি শায়বা (৫৫৯২)। দ্র. মুয়াত্তা মালেক (৬০৯), সুনানে 
ইবনে মাজা (১৩১৫)। 

1৩:০0 এ! ৬৮30 2 0 2৯ জি থা ০৯ ১৬ 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার 
দিন ঈদগাহের উদ্দেশে বের হতেন ।” 

-সহীহ বুখারী (৯৫৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩৩২১) । 

৩ সুনানে ইবনে মাজা (১৩১৩), সুনানে আবু দাউদ (১১৬০)। দ্র. 
সুনানে বায়হাকী ৩/৩১০। 

৪.০ ০৫ 91 695 2৬ 251 3 ০৬৬৬ গে 8) 
“ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন নবীজীর সামনে বর্শা ছ্বাপন করা 
হতো । এরপর তিনি নামায পড়াতেন।” 

সহীহ বুখারী (৯৭২, ৯৭৩), সহীহ মুসলিম (৫০১) । 


১৫০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


দ্রুত শুরু করতেন।৯ আযান-ইকামাত ছাড়াই নামায আদায় 
করতেন ।২ নামাধের পূর্বে ও পরে নফল বা সুন্নাত পড়তেন 
না। দুই রাকাত নামায আদায় করতেন ।৩ প্রথম তাকবীরের 
পর এবং দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর পূর্বে তিন-তিনটি করে মোট 
ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর দিতেন |৪ 





* যাদুল মাআদ ১/৪২৭। 


.(2231 9 ৩ ঘা ৮ এ ১০ ৫ 65 ৬০ ৪৪ (| ৩1) 


“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের নামায আযান ইকামত 
ছাড়া পড়েছেন।” 


-(সহীহ) সুনানে ইবনে মাজা (১২৭৪), সুনানে আবূ দাউদ (১১৪৭), 
যাদুল মাআদ ১/৪২৭। 

১.5: 39 041 ৪ ৬০০ ১ 85 ৫ জু 9) 
“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন বের হলেন । 
তিনি দু'রাকআত নামায পড়লেন। এর পূর্বেও তিনি কিছু পড়েননি, 
পরেও পড়েননি ।” 

-সহীহ বুখারী (৯৮৯), সহীহ মুসলিম (৮৯০১৩), সুনানে তিরমিযী 
(৫৩৭), সুনানে ইবনে মাজা (১২৯১), সুনানে নাসাঈ (১৫৮৭)। 

"৬০ ৩? ৬০) এটা 2 অঙ্গ উঠ জি উ্ এ এ) 
402] ০৪৪ 1 এড 185 ২ ৫৬ ০৪০ ওত এও 
“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে ঈদের নামায 
পড়লেন। তিনি (প্রথম রাকআতে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীরসহ) চার 


-৯ 


নবীজী ঞ&-র প্রিয় নামায ১৫১ 
কিরাআত উচ্চস্বরে পড়তেন । নামাযের পর সংক্ষিপ্ত দু'টি 





চারটি তাকবীর বললেন | এরপর নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ 
ঘুরিয়ে বললেন, ভুলে যেয়ো না, জানাযার নামাযের তাকবীরের মত। 
এই বলে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটিয়ে (চারটি আঙ্গুল) দেখালেন ।” 


(হাদীস সহীহ) শরহু মাআনিল আছার, ২/৩৭১। দ্র. সুনানে আবূ দাউদ 
(১১৫৩)। 


“তিনি জানাযার তাকবীরের ন্যায় (ঈদের নামাযে) চার তাকবীর 
দিতেন।” 


-(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (১১৫৩), মুসনাদে আহমাদ 
(১৯৭৩৪)। 


বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবরাহীম নাখাঈ রাহ. বলেন, 

১১১ ৬০ ০৪ -া 19958 আ এত শতশত ভি ৬৯) 

19)8-8 ০১ ৬৯০ ৬ ০+১/৩ এ ০০৬ ০৪ ৩৮ ও এ 
(৬৬ এ ০১১৬৬ ১5 ত৩ ০192৯ 


-সেহীহ) কিতাবুল আছার-মুহাম্মাদ রাহ.কৃত বর্ণনা (২৩৮), শরহু 
মাআনিল আছার ১/৩১৯ 


১৫২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
খুতবা দিতেন।১ একই দিনে ঈদ ও জুমআ হলে নির্ধারিত 
সময়ে উভয়টিই আদায় করতেন ।২ 

অন্যান্য নামায 
ইসতিখারার নামায: নবীজী ঞ সাহাবা কেরামকে ইসতিখারার 
নামায শিক্ষা দিতেন। 
হযরত জাবির রা. বলেন, নবীজী & আমাদেরকে এমনভাবে 
ইসতিখারার নামায শেখাতেন, যেভাবে কুরআন শেখাতেন। 
নবীজী ঞ্$ বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্ৃপূর্ণ 
কাজ করার ইচ্ছে করে তখন সে যেন দু'রাকাত নামায পড়ে 
এই দুআ পড়ে , 


(4 ৩০৫ ০৮৪ ৫ ১১৪ ৪ 6৩ ৩ ৫ লে $1) 


“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীড়ালেন। প্রথমে নামায 
পড়ালেন। এরপর লোকদের উদ্দেশে খুতবা দিলেন।” 

-সহীহ বুখারী (৯৬১), সহীহ মুসলিম (৮৮৫), সুনানে আবূ দাউদ 
(১১৪১)। 

২৪১১9: ও এ ০৫ 9১০3 20 3 ৮499 ০1195) 
“যদি একদিনে ঈদ ও জুমআ একত্রিত হতো তিনি উভয়টি নিজ সময়ে 
আদায় করতেন ।” 

-সহীহ মুসলিম (৮৭৮), সুনানে নাসাঈ (১৪২৪)। 


২ সহীহ বুখারী (৬৩৮২), সুনানে আবু দাউদ (১৫৩৮), মুসনাদে 
আহমাদ (১৪৭০৭)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৫৩ 
৮৩৫০০ 0০ 25855 এপ এপএন ও] পি) 
(৬ ৩১০ ৪৬ ১9 099 ১ 5 98 ৩৪ ৮৪৪ 4০০৪ 
এ 243৬ এঙাও ৬৪৯ ৩৬ এ৬ ও ৬১১ ৪ ৬০৬ 
ও 35581 145 30456 ৩৫015 4৪ এ 4)56 455 
এভা9 ৬১৮ ০৬ ও 4৩ 3 ৬/৮ ৬ ৬০৬৪ ৬৪ 
(৬৮) ৩৬৬ 997 এ ০3 9৬ ১১০৪ ৮ ৬১০৬ 
দুআতে 9341 145 বলার সময় এ কাজের নাম উল্লেখ করবে 
বা মনে মনে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করবে । 


সালাতুল হাজাহ: নবীজী ক বলেন, নবীগণ যখন কোনো 
সমস্যার সম্মুখীন হতেন তখন নামায পড়তেন ।১ 





১:৪৯] এ1198 191 9574194) 
“তারা বিচলিত হলে নামাযের আশ্রয় গ্রহণ করতেন।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (১৮৯৩৭), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা 
(৩০১২২)। 


১৫৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


নবীজী ঞ্ সমস্যার সম্মুখীন হলে নামায পড়তেন ১ 

পতিত হলে সে যেন খুব ভালোভাবে অযু করে এবং পূর্ণ 
আদায় করে ।২ 

সালাতৃত তাসবীহ: নবীজী ৯৯ স্বীয় চাচা আব্বাস রা.-কে 
সালাতৃত তাসবীহ শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রতিদিন একবার 
পড়তে বলেছেন। সম্ভব না হলে সপ্তাহে একবার, তাও সম্ভব 
না হলে মাসে একবার, এরপরও সম্ভব না হলে বছরে 
একবার । ন্যুনতম জীবনে একবার পড়তে বলেছেন ।৩ 





১.০ এ ০ 0 জ 21 ৩৫, 

“কোনো বিষয় নবীজীকে চিন্তিত করলে তিনি নামাযে দীড়িয়ে যেতেন।” 
-(হাদীস হাসান) সুনানে আবু দাউদ (১৩১৯)। 

২ (সলিহ) মুসনাদে আহমাদ (২৭৪৯৭, ২৭৫৪৬), সুনানে ইবনে মাজা 
(১৩৮৫), সুনানে তিরমিযী (৪৭৮)। 

৩ (সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১২৯৭), সুনানে ইবনে মাজা (১৩৮৭), 
সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২১৬) । 

হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন: ইমাম ইবনে খুযায়মা, ইমাম আবু দাউদ, 
সাআদ আসসামআনী, আবু মুসা আলমাদীনী প্রমুখ । এবং হাসান 
বলেছেন আরো অনেকেই । (দ্র. আননাকদুস সহীহ-আলাঈ পৃ. ৩০, 
সুনানে আবূ দাউদ, টীকা ও তাহকীক: শায়খ শুআইব আরনাউত)। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৫৫ 


নবীজী ্ঞ স্বীয় চাচাকে নামাযের পদ্ধতি এভাবে শিক্ষা 
প্রত্যেক রাকআতে এভাবে তাসবীহ পড়বেন, প্রথম রাকআতে 
(715 ঞ। ও] এ! 35 4 55373 &01 ০৬০) 

পনেরো বার পড়বেন। এরপর রুকৃতে গিয়ে উক্ত তাসবীহ 
দশবার বলবেন। রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দশবার পড়বেন। 
এরপর সেজদায় দশবার পড়বেন। সেজদা থেকে উঠে দশবার 
পড়বেন। দ্বিতীয় সেজদায় দশবার পড়বেন। সেজদা থেকে 
উঠে বসা অবস্থায় দশবার পড়বেন। এরূপ প্রতি রাকআতে 
উক্ত তাসবীহটি পচাত্তরবার পড়বেন। এভাবে চার রাকআত 
পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন । 

তাওবার নামায: নবীজী ৯ কারো থেকে গোনাহ হওয়ার পর 
তাওবার উদ্দেশ্যে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। যে 
ব্যক্তির দ্বারা গোনাহ হয়েছে পূর্বোল্লিখিত স্বাভাবিক নিয়মেই 





এ হাদীসের ব্যাপারে ইমামদের দ্বিমত রয়েছে । তবে সার্বিক বিবেচনায় 
প্রমাণযোগ্য হওয়াটাই অগ্রগণ্য । 


১৫৬ নবীজী ঞ্-র প্রিয় নামায 


দু'রাকআত নামায আদায় করবে এবং ইসতিগফার করবে ।» 
সূর্ধহণ/চন্দ্রধথহণের নামায: সাহাবী কাবীসা রা. বলেন, 
একদিন মদীনায় সূর্যগ্রহণ হয়। আমরা তখন মদীনায় ছিলাম । 
নবীজী ঞ্$ অনেক পেরেশান হয়ে মসজিদে এসে দু'রাকআত 
নামায আদায় করেন। নামাযকে খুব দীর্ঘায়িত করলেন।২ 
নামাযের পর (উপস্থিত প্রয়োজনে) খুতবা দিলেন। 

নবীজী ঞ্$ উম্মতকেও এ নামায পড়তে বলেছেন এবং 
নামাযের পর দুআ করতে বলেছেন; যতক্ষণ না 'গ্রহণের' ইতি 
ঘটে ।৩ 





টা রিয়ার হার কাহিল যারা রি হার ওযা রা রাত 
১ এ ৯2 6 09 ৬১ ০ 6৩১ ৬১৯ ৮ ০০ 5) 
“কোনো মুসলমান যদি কোনো গোনাহ করে এরপর অযু করে দুই 


রাকআত নামায পড়ে, এরপর সে গোনাহের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষমা করবেন।” 


-(সহীহ) মুসনাদে আহমাদ (৪৭), সুনানে আবূ দাউদ (১৫২১), 
সুনানে তিরমিষী (৪০৬) । 


২ সুনানে নাসাঈ (১৪৮৬), সুনানে আবু দাউদ (১১৮৭)। 
৬19১5 18 ১০০ 15৬ ১০০১৭ ১৬০৫ ১ ০৫ 
.৫2৫3 ও ৫ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৫৭ 


ইসতিসকার নামায: নবীজী % কখনো কখনো বৃষ্টির জন্য 
নামায পড়েছেন। সাহাবা কেরামকে নিয়ে মাঠে নামায 
পড়েছেন। এ নামায সাধারণ নিয়মেই আযান-ইকামাত ব্যতীত 
আদায় করেছেন।৯ (কিরাআত উচ্চস্বরে পড়েছেন ।)১ নামায 


4. 
“তিনি আমাদের নিয়ে দুই রাকআত নামায পড়লেন, একসময় সূর্যগ্রহণ 
সমাপ্ত হলো। তখন তিনি বললেন, কারো মৃত্যুর কারণে চাদ ও সূর্য 
গ্রহণের শিকার হয় না। সুতরাৎ যখন তোমরা এদুটিকে (গ্রহণ অবস্থায়) 
দেখবে তখন নামায পড় এবং আল্লাহর কাছে দোয়া কর, যতক্ষণ না 
তোমাদের পেরেশানী দূর হয়।” 


-সহীহ বুখারী (১০৪০), সহীহ মুসলিম (৯১০, ৯১১, ৯১২), সুনানে 
আবু দাউদ (১১৮৭) । 


355 ০০৫ ৬ :5 ৮১ 0৩১ ০ ৬৫ 2 -১/০০। 043) 
110৬০ জ্ড ০১৪১ এ 


“সালাম ফেরানোর পর তিনি মিম্বরে বসলেন। এরপর বললেন, নিশ্চয় 


-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৪৭৫), দ্র. সহীহ বুখারী (১০৫০) । 

৭1851 45 9995 ০০৫ ৩ ৪58০5 | 45 তত, 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইসতিসকার নামায 
পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি আযান ইকামত ছাড়া দুই রাকআত 


7৯ 


১৫৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


আদায় করে খুতবা দিয়েছেন। এরপর দুআ করেছেন। দুআ 
কবুল হওয়ার জন্য স্বীয় চাদর উল্টে দিয়েছেন ।২ 

ইশরাক ও চাশতের নামায: নবীজী ঞ সূর্যোদয়ের পর 
দুই/চার রাকআত নামায পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন ।৩ 





বস 


নামায পড়লেন ।” 

-(হাদীস সহীহ) সুনানে ইবনে মাজা (১২৬৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা 
(১৪০৯)। দ্র. সহীহ বুখারী (১০২৮)। 

4868 ০৯ ৮৪ ৩৪ এ এ 

কেরাত পড়েছেন ।” 

-সহীহ বুখারী (১০২৫), মুসনাদে আহমাদ (১৬৪৬৮)। 

২ সহীহ বুখারী (১০০৫, ১০২৪), সহীহ মুসলিম (৮৯৪) । 

১৫ ৮১৭ 8 ৬ ঞা 95 4 2 ভিত ও 95] ৬৩ ৩ 
ও ঞ| 4৯০ ৩৩ এ৩ ৮৬১ ভপ ৯৬ এ ৩ প্ এপ 
.825 ৩ ৩ 

“যে জামাতে ফজরের নামায পড়ে এরপর সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত বসে 
বসে আল্লাহর যিকির করে, এরপর দুই রাকআত নামায পড়ে, তার 


রয়েছে পূর্ণ একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ ।” 


-(হাদীস হাসান) সুনানে তিরমিধী (৫৮৫) । 


নবীজী ৬-র প্রিয় নামায ১৫৯ 


চাশত: নবীজী ঞ মাঝে মাঝে চাশত তথা সূর্য একটু প্রখর 
হলে নামায আদায় করতেন ।৯ কখনো চার রাকআত, কখনো 
বা দু'রাকআত আবার কখনো আট রাকআতও পড়তেন।২ 


রক 
এ ৬0 1ঠ ভা 9:5৬ & ৩5 % ঞা ১৪ জ ঞা 40 ৬৪ 
ঠা এ কউ উট ১৬ ০৬ 


আমার জন্যে তুমি চার রাকআত নামায পড়, দিনের শেষ 
পর্যন্ত আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাব ।” 


-(হাদীস সহীহ) সুনানে তিরমিযী (8৭৪, ৫৮৫), সুনানে আবু দাউদ 
(১২৮৯) । 

40 ৩০০১ এ 69181 ১9০) 

“বিনীত বান্দাদের নামায হলো যখন উটের বাচ্চা রোদের তাপে উত্তপ্ত 
হয়।” 

-সহীহ মুসলিম (৭৪৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২২৭) । 

২. 9555 459 ৬০ এথা এএ শু ঞা 0559 64 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাশতের নামায পড়তেন চার 
রাকআত । তাওফীক অনুসারে আরও বাড়িয়েও পড়তেন ।” 

-সহীহ বুখারী (১১০৩), সহীহ মুসলিম (৭১৯), সুনানে তিরমিযী 


7৯ 


১৬০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

আবার মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিতেন ।১ 

তাহিয়্যার নামায: নবীজী ঞ্$৬ মসজিদে প্রবেশের পর 
দু'রাকআত নামায পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন ।২ 


০ 
(৪৭৫), যাদুল মাআদ ১/৩৩০-৩৩৪। 

» সুনানে তিরমিযী (৪৭৬)। 

২.০ 003 ০৪ 0৩ না ৪৮৫5 9) 


“কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে সে যেন বসার পূর্বে দুই রাকআত 
নামায পড়ে নেয় ।” 

-সহীহ বুখারী (88৪) সহীহ মুসলিম (৭১৪) মুসনাদে আহমাদ 
(২২৫২৯)। 

জুমার দিন খুতবা চলাকালীন মসজিদে প্রবেশকারীকে নবীজী বসে 
যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। 


৬৮ ক উ5 এ 06 তএ। ক৪) এ 35 গড 
“জুমার দিন লোকদের কাধ ডিঙিয়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে যাচ্ছিলো, নবীজী 
ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচছিলেন। তখন তাকে 


নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বসে যাও, তুমি তো 
কষ্ট দিচছ।” 


-(সহীহ) সুনানে আবূ দাউদ (১১১৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (২৭৯০), 
শরহু মাআনিল আছার ১/২৫১। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৬১ 


নবীজী ঞ অযুর পরে দু'রাকআত নামায পড়া পছন্দ করেছেন 
এবং পড়ার উৎসাহ দিয়েছেন ।+ 

জানাযার নামায 
নবীজী ঞ্& কোনো মুসলমান মারা গেলে যত দ্রুত সম্ভব তার 
কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। তিনি গুরুত্ব 
সহকারে জানাযার নামায পড়তেন । কেউ মারা গেলে তাকে 
অবহিত করার নির্দেশে দিয়েছেন।২ একবার এক 





১ (সহীহ) সুনানে তিরমিযী (৩৬৯৮), সহীহ ইবনে খুযায়মা (১২০৯)। 
২185 0141959৯০৪৪ ১৬ ০৫০৩ ৩5% 

“তোমাদের কেউ ইন্তেকাল করলে দ্রুত তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা 
করবে; বিলম্ব করবে না।” 


-(হাসান) আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী ১২/৪৪৪ (১৩৬১৩), দ্র. 
সহীহ বুখারী (১৩১৫), সহীহ মুসলিম (৯৪৪), সুনানে আবু দাউদ 
(৩১৫৯)। 

ক (422 19০ 195529 ৬৮ *৬ ৩০৬ ৮৪৮1 ৩1) 

“তোমাদের ভাই (বাদশাহ) নাজাশী পরলোক গমন করেছে। সবাই 
আসো! তার জানাযার নামায পড়ো ।” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিষী (১০৩৯), সহীহ মুসলিম (৯৫৩), সুনানে 
ইবনে মাজাহ (১৫৩৫,১৫৩৬), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩১০২)। 


১৬২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
সাহাবী/সাহাবীয়া মারা গেলে নবীজী ঞ&$ কে না জানিয়েই 


দাফন করা হয়; তিনি জানার পরে (ওয়ালী হিসেবে) তার 
কবরে নামায পড়েন ।১ 


রব 

3৬ 4 3+5 3 749৩8 ৬৪ ৬ ৬ লতি ৬5 5) 
জানাবে । কারণ, আমার প্রদত্ত জানাযা তার জন্য রহমত স্বরূপ ।” 
-(সহীহ) সহীহ ইবনে হিব্বান (৩০৮৭), সুনানে ইবনে মাজাহ 
(১৫২৮) 

১:০৬ ০5৬৪ দেনা 28 ৩৩ 9295 8 3155 5০ ৩1) 
.16 ৬ 9৬ ভি 73:০৩ 7 53 এ 

“একজন কালো পুরুষ বা মহিলা মসজিদ পরিষ্কার করতেন। একদিন সে 
মারা গেলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার খবর জানতে 
চাইলেন। তারা বললেন, তিনি ইন্তিকাল করেছেন। তিনি বললেন, 


তোমরা আমাকে জানাতে পারলে না! আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। 
এরপর তিনি তার কবরে এসে তার জানাযার নামায পড়লেন ।” 


-সহীহ বুখারী (৪৫৮), সহীহ মুসলিম (৯৫৬)। দ্র. আততাজরীদ 
৩/১১২৩ 
শর্তসাপেক্ষে সীমিত সময়ের জন্য কবরে নামায পড়ার সুযোগ রয়েছে । 


-৯ 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ১৬৩ 
নবীজী ঞ্্ শহীদদের জানাযার নামায পড়েছেন ।১ 





হম ইবনে আবদুল কর রাহ, বলেন, 
৬৬ ৬4০ উ ভা 0৩ এর) এ ৪১০০ 190 ০ ৪৪ হত? 
(৩১১৩ ০:4১ 3 5 
-আলইসতিযকার ৩/৩৫। 
4৫4 


১ নি ]| ০৬ ৮৮৯৭ ৪ 50 81) 
৪৪43 4 এ 9৩9 ০৫১ এ এটা ৩ ৬৪ এ ডিও ০০ 

৫ :১5$1950$ ০ ঞ। 54 91) 5৪ &। ৯১৪ ০৮৬ 
৬০ 28০ এ এ ৩৫ জু 01 4 33 541 5৪ ৪1৯ 
এ 3০:5৬ ০ 29৬৫% ৪ শ্ 51 0৬ এও 
এডি ০ ০৫ ও জেতা হজ ও শি ৪ 44৫ 434 
রিনি নিনজা 
অনুসরণ করলো । এরপর সে বললো, ... কিন্তু আমি আপনাকে অনুসরণ 
করব এই শর্তে যে, আমার এই জায়গায় “এটা বলে সে তার গলা 
দেখালো” তীর নিক্ষেপ করা হবে ফলে আমি মারা যাবো এবং জান্নাতে 


দাখেল হবো। নবীজী বললেন, তুমি যদি আল্লাহর সাথে সত্য আচরণ 
কর আল্লাহ তোমার সাথে সত্য আচরণ করবেন। 


১৬৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

তবে আত্মহত্যাকারী ও গনীমতের মালে খেয়ানতকারীর 
জানাযা নিজে পড়েননি। উপস্থিত সাহাবীদেরকে পড়তে 
বলেছেন।» (জীবিত ভূমিষ্ট) শিশুর জানাযা নবীজী 





সাহাবাগণ এর পর অল্প সময় থাকলেন। এরপর যুদ্ধের জন্যে উঠে 
দীড়ালেন। কিছুক্ষণ পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
বেদুইনকে নিয়ে আসা হলো, যে জায়গা সে দেখিয়েছিলো সে জায়গায় 
তীর লেগে আছে। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
এই কি সেই? তারা বললেন, জী। নবীজী বললেন, সে আল্লাহর সাথে 
সত্য ওয়াদা করেছে, আল্লাহ তাকে সত্য প্রতিদান দিবেন। এরপর 
জানাযা পড়লেন ।” 


(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৯৫৩), শরহু মাআনিল আছার ১/৩২৩। 


৩2৭ ৬৬ ৪১৩ ৯৮ এ এও এ 9৮ ৫০৬ গ। 91) 


“নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বের হলেন এবং 
পড়লেন ।” 

-সহীহ বুখারী (১৩৪৪), সহীহ মুসলিম (২২৯৬) । দ্র. শরহু মাআনিল 
আছার ১/৩২১-৩২৪। 


নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে 


আসা হলো, যে লোহার চিরুনী দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। নবীজী তার 
জানাযা পড়েননি ।” 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৬৫ 


পড়েছেন।১ নবীজী ঞ্ গায়েবানা জানাযা পড়তেন না।১ 





রব 

-সহীহ মুসলিম (৯৭৮), সুনানে তিরমিষী (১০৬৯)। 

১1274 7৮09 396 ৬ ০৬৮০ ৬৪ 9৩০ ৩1) 

০০৫। ১5১ ০৪:৫৬ ৬৩19০) এ এ ঞ। 4৯59 

৬৭৪১ 4৬ ৫৪ 4 ৬্াশি ওঁ 4৮ ৯ ৫০ ৬1) এএ৪ এ 
৩১১ ৬9. 32 ১ ৩ 5 

“এক সাহাবী খায়বার যুদ্ধে মারা গেলেন। অন্যরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তুলে ধরলো। তিনি বললেন, 

তোমরা তার জানাযা পড়ে নাও। এ কথার কারণে লোকদের চেহারায় 

পরিবর্তন দেখা দিলো। তখন নবীজী বললেন, তোমাদের সঙ্গী গনীমতের 


সম্পদে খেয়ানত করেছে। তখন আমরা তার সামানা খোজ করে 
ইহুদীদের একটি অলংকার পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহামও হবে না।” 


-(হাসান) সুনানে আবু দাউদ (২৭১০), মুসতাদরাকে হাকেম (২৫৮২) 
২/১২৭, সহীহ ইবনে হিব্বান (৪৮৫৩)। 

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক আনসারী শিশুকে 
নিয়ে আসা হলো । তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন ।” 


-(সহীহ) সুনানে তিরমিযী (১০৩২), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা 
(১১৩৬৮), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩০৪৯), দ্র. সহীহ ইবনে হিব্বান 


০৮ 


১৬৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
দ্বিতীয় জানাযা পড়া হয় নি। তবে শর্তসাপেক্ষে ওয়ালীর জন্য 
দ্বিতীয় জানাযা পড়ার অনুমতি রয়েছে।২ 


(৬০৩২)। 


“শিশু মারা গেলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে ।” 
-(সহীহ) সুনানে নাসাঈ (১৯৪৭), সহীহ মুসলিম (২৬৬২) । 
* যাদুল মাআদ ১/৫০০-৫০১। 


সহীহ ও অকাট্য হাদীস দ্বারা গায়েবানা জানাযা প্রমাণিত নয়। বাদশাহ 
নাজাশির জানাযা একটি বিশেষ ঘটনা ছিলো । এ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে 


যে, তার খাটিয়া নামাযের সময় রাসূল ঞ$ এর সম্মুখে উপস্থিত করা 
হয়েছিল। 


-সহীহ ইবনে হিব্বান (৩১০২), আবু আওয়ানা, ফাতহুল বারী 
৩/২৩৩। 

২০১১৩ ১ ০6 25 539 &৬ এ ৬০ 9 2 &। ০৫ ) 
$৯এ। এ ৫ 

-(সহীহ) মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক (৬৫৪৫), আততামহীদ ৬/২৬০, 
আলইসতিযকার ৩/৩৪। 

হাফিযুল হাদীস ইমাম আবদুর রাযযাক রাহ. অনুরূপ আরও একটি বর্ণনা 
উল্লেখ করে বলেছেন, “ ১৬১ 4) ”। এমনিভাবে আহলে মদীনা ও 


৮ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৬৭ 


নবীজী ঞ জানাযার নামায মাঠে পড়তেন ।১ মসজিদে পড়তেন 





কুফার আমলও অনুরূপ ছিলো। ইমাম মালেক রাহ. কে দ্বিতীয় জানাযা 
সম্বলিত হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 


তথ ৬ ভাল9 ৩২০৩1 5৬ গত ১ 


-আলমুদাওয়ানা-সুহনূন ১/২৫৭। 
এ ছাড়া যে হাদীসে দ্বিতীয়বার জানাযা পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে তা 
ওয়ালীর সাথে সম্পৃক্ত; ব্যাপকতা উদ্দেশ্য নয়। 


রঃ 1৩০0৪ শু) 4০৩ 7 ০ ০৬০৪ ডিন 20 ্ 8 (৮) 


গেলেন। তাদেরকে কাতারবদ্ধ করলেন এবং জানাযায় চার তাকবীর 
বললেন।” 


-সহীহ বুখারী (১২৪৫), সহীহ মুসলিম (৯৫১)। 


৩ নি 5) 2721 পর ৩৭০ ৩ ২ ডা ষ্ 194৩ ১5৫2 ৬1) 

২টি এ 91 ৬৮৮ ৬০ ৩০ ৬০১ 
“ইয়াহুদীরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক ইহুদী 
পুরুষ ও মহিলাকে নিয়ে এলো, যারা যিনা করেছিলো । তিনি তাদের 


সম্পর্কে ফয়সালা দিলেন। তখন তাদেরকে মসজিদের জানাযার নামায 


১৬৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


না এবং মসজিদে না পড়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন ।৯ 
নবীজী ঞ$ জানাযায় কমপক্ষে তিন কাতার হওয়া পছন্দ 
করতেন।২ তিনি কাতারে মুসল্লী সংখ্যা বেশি হওয়ার প্রতি 





চা 

-সহীহ বুখারী (১৩২৯)। 

১45 4 ০25 এনা ও তত এ এ০৬% 

“যে মসজিদে জানাযার নামায পড়বে তার কোনো সাওয়াব হবে না।” 


-(হাসান) সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫১৭), মুসনাদে আহমাদ (৯৭৩০), 
মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা (১২০৯৭), মুসনাদে আবি দাউদ- 
তায়ালিসী (২৪২৯), শরহু মাআনিল আছার ১/৩১৭, হাদীসটির 


অধিকাংশ বর্ণনা এরূপই | একটি বর্ণনায় ৬ ৯৬ 3 উল্লেখ হয়েছে; 


যা শায। আর সালেহ বিন নাবহান এ সনদে ইখতেলাতমুক্ত ও 
গ্রহণযোগ্য রাবী । দ্র. আল-কামিল ৫/৮৫, আলকাশিফ ৩/১৬, যাদুল 
মাআদ ১/৪৮২। 


সাহাবা কেরাম এ হাদীস মোতাবেক আমল করতেন। সালেহ ইবনে 


19১4 ৮১19৩ 1১1 ০৩ 9 ৬ ৬ রি ৩৫ ১৬) 55১) 
(19৮24 ৮3 15) ০ ও 19৮ 01 3! 


-মুসনাদে আবু দাউদ-তায়ালিসী (২৪২৯), মুসান্নাফে ইবনে আবি 
শাইবা (১২০৯৭)। 


২.৬) 5৪১ ৮১১০ 9৩ 46 ৬০ ৩ ৪৪ 401 ৯০) 0৬) 


-৯ 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ১৬৯ 
গুরুত্ব দিয়েছেন ।৯ 
খাটিরা সামনে রেখে মৃত ব্যক্তির বুক বরাবর একটু পিছিয়ে 
দাঁড়াতেন।২ রুকু ও সেজদা ব্যতীত চার তাকবীরে জানাযা 


“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিন কাতার মানুষ 
যার জানাযা পড়লো, তার জন্যে (জান্নাত) অনিবার্য হয়ে গেলো ।” 


-(হাসান) সুনানে তিরমিযী (১০২৯), সুনানে আবু দাউদ (৩১৬৬), 
মুসনাদুর রুয়ানী (১৫৩৭)। 
2৬ ৪৮ ১ এনা তত এ জু সদ ৬৪ 
.(481545 মু! এ ১৯৬৪ 


“যে কোনো মাইয়েত, যার জানাযা মুসলমানদের একটি দল পড়বে যারা 
সংখ্যায় একশজন হবে, (এবং) তারা সকলে তার জন্যে সুপারিশ করবে 
তাহলে তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে ।” 


-সহীহ মুসলিম (৯৪৭), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৯৮), সুনানে কুবরা 
নাসাঈ (১৯৮৬)। 

২৪ ৬ ভি ৬5 ৪ তে ৪ ৬৫০ 256 জ ভর ৬৪, 
০5 ৬96 04 ০4৮৬ 

“সামুরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এক মহিলার জানাযা পড়েছি, যে 
নেফাসে মারা গিয়েছে। তখন নবীজী তার খাটিয়ার মাঝামাঝি 


-৯ 


১৭০ নবীজী এর প্রিয় নামায 





দাড়িয়েছেন।” 
-সহীহ বুখারী (১৩৩২), সহীহ মুসলিম (৯৬৪), ফাতহুল বারী-ইবনে 
হাজার ৩/২৪৮। 


“ওয়াসতুন' শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক । এর মাঝে বুকও অন্তর্ভুক্ত । দ্র. 
আলমাবসূত ৩২/১০৫। পুরুষের ক্ষেত্রে মাথা বরাবর দাঁড়ানোর কথাও 
বর্ণিত হয়েছে। 
ঠ 2৮5 ০৭) এ৬ 2 এ ভঞ 0 ৯ এ ৪) 
3৩ ৬ এ ০১ ০৮ এ এ১ ৮ ৬০ ৪ মা 5৬ 
15: 8 এ ০5 ৪145 
“আনাস রা. এর নিকট এক পুরুষের জানাযা নিয়ে আসা হলো, তিনি 
খাটিয়ার মাথার দিকে দীড়ালেন। পরবর্তীতে এক মহিলার জানাযা নিয়ে 
দাড়ালেন। তখন “আলা বিন যিয়াদ আনাস রা.কে বললেন, আপনি কি 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমনটি করতে দেখেছেন? 
তিনি বললেন, হ্যা।” 


-(সহীহ) মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা (১১৬৬৪), সুনানে বায়হাকী 
৪/৩৩। 


20৬০৪ ১৩ 68 এ না ৬৬ ৩ 62315) 2) ৫০৪ এ৬ 
1৮৯ ১ ০ এ মু এঠি 
-উমদাতুল কারী ৮/১৯৭। 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৭১ 


পড়তেন ।১ শুধু প্রথম তাকবীর বলার সময় হাত তুলতেন।২ 
জানাযার নামাযের রাকআতগুলোতে আল্লাহ তাআলার হাম্দ- 
ছানা, দরূদ ও দুআ পড়তেন ।৩ জানাযার নামাযে কিরাআত 


' ৪৮৯৯ ৩৬ তা শা 3 ৫ এ শি এ 4৮9 90 
1৮599 ৮ ০ এ এ 

“যেদিন নাজাশী মারা গেলেন সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর সংবাদ জানালেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশে বের 


হলেন। এরপর তাদেরকে কাতারে দীড় করালেন এবং চারটি তাকবীর 
বললেন ।” 

-সহীহ বুখারী (১২৪৫, ১৩১৮), সহীহ মুসলিম (৯৫১)। দ্র. 
মুসতাদরাকে হাকেম (১৪২৪, ১৪২৩), ফাতহুল বারী ৭/৩৮৮। 

২ ওত 423 8 ৪১১ চিল এত 9 জি এ 4৯9 0 
11৬৮ এত ৯] ১৬ ৬৪৪ 

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে তাকবীর 


বললেন। প্রথম তাকবীরে তিনি হাত তুললেন এবং ডান হাত বাম 
হাতের উপর রাখলেন ।” 


-(হোদীস হাসান) সুনানে তিরমিযী (১০৭৮), সুনানে দারা কুতনী 
(১৮৩১) ২/৪৩৮। প্র. মুসাম্নাফে আবদুর রাযযাক (৬৩৬৩) । 


০.৪৪40। 41956 ৪ ৬ ৪2০9) 


১৭২ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 
পড়তেন না।১ 





রক 
“যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে তখন তার জন্যে একনিষ্ঠভাবে 
দোয়া করবে ।” 


-(হাদীস সহীহ) আবু দাউদ (৩১৯৯), সহীহ ইবনে হিব্বান (৩০৭৬), 
সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪৯৭), সুনানে বায়হাকী 8/৪০ 


জানাযার মুল উদ্দেশ্য হলো, দুআ করা। আর দুআর সুন্নাত পদ্ধতি 

হলো, হামদ ও সালাতের পর দুআ করা । 

এ ৬4 ৫ এএ৪ সঞ্রাত এ আল সিএ পি এ 19 
116১০ এ ২ ৬5৫ ক উন 

“কেউ যখন নামায পড়ে (এবং তাশাহহুদে দুআ করে) সে যেন তার 


প্রতিপালকের বড়ত্ব ও প্রশংসা দিয়ে শুরু করে। এরপর নবীর নামে 
দরূদ পড়ে । এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করে।” 


-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (১৪৮১), সুনানে তিরমিযী (৩৪৭৭)। 
১890 581 ৩৩ ০) 5৩ এ ১৯৯ 22 ৪) 


“হযরত ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জানাযার নামাযে 
কোনো কিরাআত নেই ।” 


-(সহীহ) আলআউসাত ৫/৪৮৩, মুসাননাফে ইবনে আবি শায়বা 
(১১৫২২)। 


1 এ৩ ৪১৩ ও 98 9 ৩৩৬৮ ০ ডি ঞ1 এ 9 
“আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. জানাযার নামাযে কিরাআত পড়তেন না।” 


-৯ 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৭৩ 





-সেহীহ) মুয়াত্তা মালেক (৭৭৭), মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা 
(১২৫২২)। 

481 5 টা চ। ৬৪ এ ৬৬৪? : ৯১ 0 এ ৮৩৪ ৩০) 
-আলমুজামুল কাবীর-তাবারানী, (৯৬০৪, ৯৬০৬)। 

ইমাম নূরুদ্দীন হায়ছামী রাহ. বলেন, 


(0৮০০ ০৬) ৭৩১9 ০০১ 619)) 
-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৩/৩২। 
নবীজী ঞ&$অনেকেরই জানাযা পড়েছেন। এবং তার নামাযের বিবরণও 
অনেক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু কোথাও কিরাআত পড়ার 


আবশ্যকীয়তা সুস্পষ্টভাবে সহীহ সনদে উল্লেখ হয়নি। বরং একাধিক 
সাহাবা রা. থেকে কিরাআত না পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। 


কোনো কোনো সাহাবী থেকে সূরা পড়ার কথা বর্ণিত হলেও তা 
কিরাআত প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা তারা সূরা পড়েছেন 
দুআ হিসেবে; কিরাআত হিসেবে নয়। 


.59১0 ২০৬৭। 4৮ ৬০ 0 ৮553 055 ০০৪ 
দুআ হিসেবে পড়েছেন; কিরাআত হিসেবে নয় ।” 


১৭৪ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


সাহাবা কেরাম নবীজী ঞ থেকে নামায শিখেছেন। তারা 
নামাযের যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন তা এরূপ- 
তৃতীয় তাকবীরের পর দুআ করতেন ।* হাদীসে একাধিক 


৩9 ডট ০৮০ ৩০৪১ ০০০ ৩৪৪ ও ১৮1 লি 
৫ ৮ ৩5১০ ৪ ৮ ৫ ভা ৬ লি 9৪ 





৫০ 
_মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা ১/৩৯৩ | 

১:04 ৫591 এ ৬: ০8৫5 এ 4০ ৫ এ ৬৪ 
৬৯৮ 90 ০৬৬ ভা এ ঞা 9 9:85 ঠা 
॥...260। :46 এ ৬৩ ৬৫০৫ এ ৬৩০ ৬৫ 
“মাকবুরীর সূত্রে, তিনি আবু হুরায়রা রা.কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা 
কীভাবে জানাযার নামায পড়ব? আবু হুরায়রা রা. বললেন, আল্লাহর 
শপথ, আমি অবশ্যই তোমাকে জানাব। আমি ঘর থেকে জানাযার 
অনুসরণ করি। এরপর যখন (নামাযের জায়গায়) রাখা হয় তখন আমি 


তাকবীর বলি ও আল্লাহর হামদ পড়ি এবং নবীজীর নামে দুরূদ পড়ি। 
এরপর বলি, আল্লাহুম্মা...” 


-(সহীহ) মুয়াত্তা মালেক (৭৭৫), মুসানাফে ইবনে আবি শায়বা 
(১১৪৯৫, ১১৪৯৪)। 


২ সুনানে তিরমিযী (১০২৫), সুনানে আবু দাউদ (৩২০১) । 


নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায ১৭৫ 


19১2) এও 859 
ছোট বাচ্চার জানাযায় নবীজী ঞ্ তার পিতা-মাতার জন্য দুআ 
করতেন।১ হাদীসে বিভিন্ন দুআ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নের 
দুআটিও পড়া যাবে- 
২৯ এ 8৮815 7 এ 9৬৪5 এ০ এ এ 00) 
দুআ পড়ে দুই সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতেন । ৩ 





/9 ভ৪এ৩ এগ ৩ ০০ এ ১849 

“(মৃত) ছোট শিশুর জানাযা পড়া হবে। তার মাতা-পিতার উপর 
মাগফিরাত ও রহমাতের দুআ করা হবে ।” 

-(সহীহ) সুনানে আবু দাউদ (৩১৮০), মুসনাদে আহমাদ (১৮১৭৪) 

২ জামি' সুফিয়ান ছাওরী দ্র. সুনানে বায়হাকী ৪/৯-১০, আততালখীছুল 
হাবীর ৩/১২১৩। 

০:৮০] ৬ ৩৪৮ 4৬ শু এ ০5 ৩৫ ০১৩ ৬৯ 
45১2০] ও ৮৪০এ। 0৪ ঠঞ। এত লিও 

“আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.বলেন, তিনটি বিষয় এমন, যেগুলো রাসূলুল্লাহ 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন, কিন্তু লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে একটি 
হলো নামাযের সালামের মত জানাযার নামাযে সালাম ফেরানো ।” 


-(হাসান) সুনানে বায়হাকী 8/৪৩, আলমুজামুল কাবীর ১০/৮২ 
(১০০২২)। 


১৭৬ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 


প্রিয় পাঠক, 

এই হলো বিভিন্ন উপলক্ষে নবীজী স্ এর আদায়কৃত নামাযের 
বিবরণ। এছাড়া তিনি আরও নামায আদায় করেছেন। 
পড়েছেন নফল নামায প্রতিনিয়ত, দিবা-রাত্র। 

নবীজী ঞ এর নামাযের বাহ্যিক আকার, ইঙ্গিত ও নিয়ম- 
কানুন এখানে তুলে ধরলাম। কিন্তু নামাযে নবীজী ঞ এর 
মুনাজাত করতেন- তার বর্ণনা আমার সাধ্যের বাইরে । 

শুধু এটুকুই বলতে পারি, নামাযেই নিহিত ছিলো নবীজী কউ 
এর তৃপ্তি ও রাহাত। নামাযের মাধ্যমেই তিনি প্রকাশ করতেন 
দাসত্ব ও আবৃদিয়াত। নামায থেকেই গ্রহণ করতেন শক্তি ও 
হিম্মাত। নামাযই ছিলো নবীজী ঞ্$ এর শেষ অসিয়াত। 
নবীজী ঞ্ এর প্রেম ও আদর্শে গড়ে উঠুক আমাদের জীবন । 
আমীন! 


নবীজী ঞ৬-র প্রিয় নামায ১৭৭ 
জ্ঞাতব্যঃ 

নবীজী ঞ্ এর নামাযের বিবরণ উল্লেখ করার প্রয়োজনে বহু 
কিতাবের সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। কলেবর দীর্ঘ হওয়ার 
আশঙ্কায় সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধৃত হাদীসের 
শব্দ প্রথমে উল্লেখিত কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। 
কোনো কোনো স্থানে হাদীসের মুলশব্দ ঠিক রেখে সংক্ষেপ 
করা হয়েছে। মাওকৃফ হাদীসের ক্ষেত্রে শুরুতে সাহাবী/ 
তাবেয়ীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মারফু হাদীসের ক্ষেত্রে 
কোথাও নবীজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও 
সংক্ষেপনের লক্ষ্যে উল্লেখ করা হয়নি । 
নিমে উদ্ধত কিতাবসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হলো: 
১. কিতাবুল আছার/ ইমাম আবু হানিফা রাহ. (১৫০হি.) 
“মুহাম্মাদ রাহ. (১৮৯হি.) কৃত বর্ণনা” প্রকাশনা: দারুন 
নাওয়াদের, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া (তাহকীক: আবুল ওয়াফা 
আফগানী রাহ.) 
২. জামি' সুফিয়ান ছাওরী/ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী রাহ. 
(১৬১হি.) 


৩. মুয়াত্তা/ ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.)/ তাহকীক: মুস্তফা 
আশযমী 


৪. আলমুদাওয়ানাতুল কুবরা/ ইমাম মালেক রাহ. (১৭৯হি.)/ 
প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত 


১৭৮ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

৫. কিতাবুল হুজ্জাহ/ ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. (১৮৯হি.)/ 
প্রকাশনা: আলামুল কুতুব 

৬. মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক/ ইমাম আবু বকর আবদুর 
রাযযাক সান্আনী (২১১হি.)/ তাহকীক: শায়েখ হাবীবুর 
রহমান আ'যমী রাহ. 

৭. মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা/ ইমাম আবূ বকর বিন আবী 
শায়বা রাহ. (২৩৫হি.)/ তাহকীক: শায়েখ মুহাম্মাদ 
আওওয়ামা হাফিযাহুল্লাহু 

৮. মুসনাদে আহমাদ/ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহ. 
(২৪১হি.) প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা 

৯. মুসনাদে আবৃদ ইবনে হুমাইদ/ আব্দ ইবনে হুমাইদ রাহ. 
(২৪৯হি.) 

১০. সহীহ বুখারী/ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী রাহ. 
(২৫ড৬হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হাযম 

১১. জুযউ রাফউল ইয়াদাইন/ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল 
বুখারী রাহ. (২৫৬হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হাযম 

১২. সহীহ মুসলিম/ ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ রাহ. 
(২৬১হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হাযম 

১৩. সুনানে ইবনে মাজাহ/ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ 
বিন ইয়াধীদ কাযবীনী রাহ. (২৭৩হি.)/ প্রকাশনা: 
আলমাকতাবাতৃহ্‌ তাওফীকিয়্যাহ 


১৪. সুনানে আবু দাউদ/ ইমাম আবু দাউদ বিন সুলাইমান 





নবীজী ৬৬-র প্রিয় নামায ১৭৯ 
রাহ. (২৭৫হি.)/ প্রকাশনা: দারু ইবনে হায্ম 
১৫. কিতাবুল মারাসিল/ ইমাম আবু দাউদ বিন সুলাইমান 
রাহ. (২৭৫হি/ প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা 
১৬. সুনানে তিরমিযী/ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা 
তিরমিযী রাহ.(২৭৯হি.) প্রকাশনা: দারু ইবনে হায্ম 
১৭. মুসনাদে বাযযার/ ইমাম আবূ বকর আহমাদ বিন আমর 
বাযযার রাহ. (২৯২হি.) প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ 
১৮. সুনানে নাসাঈ/ ইমাম আহমাদ বিন শুআইব নাসাঈ রাহ. 
(৩০৩হি.) প্রকাশনা: দারুল ফাজ্র লিততুরাস 
১৯. মুসনাদে আবু ইয়া'লা/ আবু ইয়ালা (৩০৭হি.) প্রকাশনা: 
দারুল কিবলা 
২০. মুসনাদুর রুয়ানী/ আবু বকর মুহাম্মাদ রুয়ানী রাহ. 
(৩০৭হি.)/ প্রকাশনা: মুআসসাসাতু কুরতুবা কায়রো 
২১. তাহযীবুল আছার/ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে জারীর তাবারী 
রাহ. (৩১০হি.) 
২২. মুসনাদে সার্রাজ/ আবুল আব্বাস আসসার্রাজ 
(৩১৩হি.)/ প্রকাশনা: ইদারাতুল উলুম আলআছারিয়্যাহ, 
পাকিস্তান 


২৩. আলআউসাত/ ইমাম ইবনুল মুনযির রাহ. (৩১৮হি.)/ 
প্রকাশনা: দারুল ফালাহ 


১৮০ নবীজী ঞ-র প্রিয় নামায 

২৪. শরহু মাআনিল আছার/ ইমাম আবূ জা*ফর তাহাবী রাহ. 
(৩২১হি.)/ মুহাম্মাদ আইয়্যুব মাযাহেরীকৃত নুসখা 

২৫. সহীহ ইবনে খুযায়মা/ ইমাম আবু বকর মুহাম্মাদ বিন 
ইসহাক রাহ. (৩৩১হি.)/ মুস্তফা আ'যমী 


২৬. সহীহ ইবনে হিব্বান/ হাফেয আবূ হাতেম মুহাম্মাদ 
ইবনে হিব্বান রাহ. (৩৫৪হি.) প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর 
রিসালা 


২৭. আলমু'জামুল কাবীর/ হাফেয আবুল কাসেম সুলাইমান 
বিন আহমাদ তাবারানী রাহ. (৩৬০হি.) প্রকাশনা: 
মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া 


২৮. আলমুজামুল আউসাত/ হাফেয আবুল কাসেম সুলাইমান 
বিন আহমাদ তাবারানী রাহ. (৩৬০হি.)/ প্রকাশনা: দারুল 
হারামাইন 


২৯. মুখতাসারু ইখতিলাফিল উলামা/ ইমাম আবু বকর 
জাস্সাস রাহ. (৩৭০হি.)/ প্রকাশনা: দারুল বাশায়িরিল 
ইসলামিয়া বৈরুত 


৩০. আলকামিল ফীয যুআফা/ হাফেয আবু আহমাদ ইবনে 
আদী জুরজানী রাহ. (৩৬৫হি.)/ প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ 


৩১. সুনানে দারাকুতনী/ হাফেয আবুল হাসান আলী বিন 
উমার দারাকুতনী রাহ. (৩৮৫হি.) প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর 
রিসালা 
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৩২. মুসতাদরাকে হাকেম/ হাফেয আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী 
রাহ. (8০৫হি.) প্রকাশনা: দারুল মারিফাহ ও দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ 


৩৩. আততাজরীদ/ ইমাম আবুল হুসাইন আহমাদ কুদুরী 
রাহ. (৪২৮হি.) প্রকাশনা: দারুস সালাম কায়রো 

৩৪. আলমুহাল্লা/ ইমাম ইবনে হায্ম রাহ. (৪৫৬হি.)/ 
তাহকীক: শায়েখ আহমাদ শাকের রাহ. প্রকাশনা: মাকতাবাতু 
দারিত তুরাছ ও দারুল হাদীস 

৩৫. সুনানে বায়হাকী/ ইমাম আবূ বকর আহমাদ বায়হাকী 
রাহ. (৪৫৮হি.) প্রকাশনা: দারুল ফিক্র 

৩৬. আলমাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা/ ইমাম আবু বকর 
আহমাদ বায়হাকী রাহ. (8৫৮হি.)/ প্রকাশনা: দারুল খুলাফা, 
কুয়েত 

৩৭. আততামহীদ/ ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. 
(৪৬৩হি.)/ প্রকাশনা: ওয়াযারাতুল আওকাফ মরকো 

৩৮. আলইভ্তিকার/ ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. 
(৪৬৩হি.)/ প্রকাশনা: দারুল কুতুবিল ইলমিয়া 

৩৯. শরহুস সুন্নাহ/ মুহিউস সুন্নাহ আবু মুহাম্মাদ হুসাইন 
বাগভী রাহ. (৫১৬হি.)/প্রকাশনা: আলমাকতাবুল ইসলামী 
বৈরুত 
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৪০. আল আহাদীস আল মুখতারা/ জিয়াউদ্দীন মাকদিসী রাহ. 
(৬৪৩হি.)/ প্রকাশনা: দারু খাবীর 

৪১. আলমাব্সৃত/ ইমাম সারাখসী রাহ. (৪৮৩হি.)/ প্রকাশনা: 
মাকাতাবা রশিদিয়া 

৪২. আলকাশিফ/ ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. (৭8৮হি.)/ 
প্রকাশনা: দারুল মিনহাজ 

৪৩. যাদুল মাআদ/ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহ. (৭৫১)/ 
প্রকাশনা: মুআস্সাসাতুর রিসালা 

8৪. আননাকদুস সহীহ/ ইমাম সালাহুদ্দীন আলাঈ রাহ. 
(৭৬১হি.)/ তাহকীক: আবদুর রহমান মুহাম্মাদ আহমাদ 

৪৫. তারহুত তাছরীব/ যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬হি.) 
প্রকাশনা: আততাবাআত্ুল মিসরিয়্যাহ 

৪৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ/ ইমাম নুূরুদ্দীন হায়ছামী রাহ. 
(৮০৭হি.)/ কায়রো 

৪৭. ফাতহুল বারী/ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. 
(৮৫২হি.)/ প্রকাশনা: মাকতাবাতুস সফা 

৪৮. আলকওলুল মুসাদ্দাদ ফীয যাব্বি আন মুসনাদি আহমাদ/ 
ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (৮৫২হি.)/ প্রকাশনা: 

৪৯. নুখাবুল আফকার/ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ. 
(৮৫৫হি.)/ কদীমী কুতুবখান , করাটী 

৫০. উমদাত্ুল কারী/ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ. 
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(৮৫€৫হি.) প্রকাশনা: মাকাতাবা রশিদিয়া 


৫১. নায়লুল আওতার/ মুহাম্মাদ বিন আলা আশশাওকানী 
রাহ. (১২৫০হি.) প্রকাশনা: দারুল হাদীস 

৫২. রদ্দুল মুহতার/ ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (১২৫২) 
প্রকাশনা: এইচ এম সাঈদ 

৫৩. ইলাউস সুনান/ আল্লামা যফার আহমাদ উসমানী থানভী 
রাহ. (১৩৯৪হি.) প্রকাশনা: আলমাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ 
৫৪. মাআরিফুস সুনান/ আল্লামা ইউসুফ বানুরী রাহ./ 
আলমাকাতাবাতুল আশরাফিয়াহ 

৫৫. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায/ মুফতী 
আবদুল্লাহ নাজীব/প্রকাশনা: উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ 
হাদীসের মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য 
অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত করণার্থে তাদের নাম 
উল্লেখ করা হয়নি । হাদীসের মান প্রকাশের জন্য নিম্নের 
শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, 

হাদীস হাসান, সলিহ। 
মতভেদপূর্ণ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত উসুল ও দলিলের আলোকে 
অগ্রগণ্য মতকেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত 


১৮৪ নবীজী ৬-র প্রিয় নামায 

হাদীসসমূহকে অস্বীকার করা বা বাতিল বলার সুযোগ নেই। 
আর “হাদীস ও সুন্নাহ'র ক্ষেত্রে ভিন্নমতের আশ্রয় নিয়ে 
বিশৃঙ্খলা করা নিতান্তই গহিত কাজ হবে। 


খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রা. সুন্দরই বলেছেন, (সহীহ 
বুখারী) 
1৭ 21550$ %। 444৫ ১9%41 

ইমাম মালেক রাহ. এর এঁতিহাসিক বাণী দাঈদের না জানার 
কথা নয়। তিনি মুসলিম জাহানের খলীফা আবূ জাফরের 
প্রস্তাব (নামায ও অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলমানদের 
মাঝে শাখাগত বিভিন্নতা ও ইখতিলাফ মিটিয়ে এক 
পদ্ধতিকরণ) নাকচ করে বলেছিলেন, 


1 ৩১19) ০৯০৭ 3 ৩ এ! ০৪১০ ৬ ৮১৪ ০৮৯১ ৩৪ 
এ ৩০ ৩৪ ৩ ৩৩ 5235 এ৯ এ ওঃ 
(মুকাদ্দিমাতুল জারাহি ওয়াত তাদীল) 


দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের প্রচলিত সালাফি 
বাস্তবায়ন করে চলেছেন। 


আশা রাখি, তারা সালাফের যুগের ইমাম মালেক রাহ. এর 


বাণীটি ভেবে দেখবেন। জাফরী না হয়ে প্রকৃত অনুসারী 
হওয়ার চেষ্টা করবেন। 
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লেখকের অন্যান্য কিতাব 





কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আপনার নামায 
নির্দেশনা: শায়খুল ইসলাম শাহ আহমদ শফী দা. বা. 
তত্ত্বাবধান ও সম্পাদনা: মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব 


প্রকাশনা: উচ্চতর দাওয়াহ ও ইরশাদ বিভাগ, দারুল উলুম 
হাটহাজারী 


পরিবেশনা: মাকতাবাতুল ইত্তিহাদ , ইসলামী টাওয়ার, 
বাংলাবাজার 


কিতাবের বৈশিষ্ট্য 


এক নজরে আলোচ্য মৌলিক বিষয়বন্ত 

কাতার সোজা করার সঠিক পদ্ধতি 
নামাযে হাত বাঁধার পদ্ধতি ও স্থান 
মুকতাদী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়বে না 
নামাযে আমীন নিম্ত্বরে বলা সুনাহ 
শুধু তাহরীমার সময় রফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাহ 
কিয়াম থেকে সেজদায় যাওয়ার সুন্নাহ পদ্ধতি 
সেজদা থেকে দাঁড়ানোর পদ্ধতি 
ফজরের সুনাতঃ আদায়ের গুরুত্ব ও সময় 
জুমার আগে ও পরের সুন্নাত প্রসঙ্গ 


হাদীসে জটিলতা: আমাদের করণীয়' শীর্ষক 
শিরোনামে দীর্ঘ এক মূল্যবান সহজবোধ্য ভূমিকা 
প্রমাণাদি বিশ্লেষণ শিরোনামে সহীহ ও নির্ভরযোগ্য 
হাদীস ও আছারসমূহ (মান নির্ণয়সহ) উল্লেখ 
বিপরীতমুখী হাদীসের সার্বিক ও মৌলিক সন্তোষজনক 
উত্তর প্রদান 

আলোচ্য বিষয়ের স্বপক্ষে সালাফীদের মান্যবর ইমাম 
ও আরব আলেমদের ফাতাওয়া উল্লেখ 

আলোচ্য বিষয়ে লা-মাযহাবী ও সালাফীদের মাঝে 
সংঘটিত মতভিন্নতার বিবরণ 

সর্বোপরি বর্তমান লা-মাযহাবী ও সালাফীদের 
অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা জবাবদানে নতুন আঙ্গিকে 
একটি ভিন্নধর্মী প্রামাণিক উপস্থাপনা 





দরসুল ফিক্হ (১ম ও ২য় খণ্ড) 
[গবেষণামূলক ফিক্হী প্রবন্ধ সংকলন] 


সম্পাদনা: মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব 
তত্বাবধান: ফাতওয়া বিভাগ 
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ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা জেলা পরিষদ মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম 
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